প্রমথনাথের 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


( তুতভান্ম ভ্ভা্গ) 


শীজলধর সেন-সম্পাদিত। 


মূল্য ২২ দুই টাক|। 





৬ এ গেয়ারা বাগান স্্ীট, 
প্যারাগন প্রেসে 
শ্রীকষ্ণগোপাল দাস কর্তৃক মৃদ্রিত 


২০১ নং কর্ণ ওয়াপিশ স্ট্রীট, 
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে 
গুরুদাস চট্টোপাঁধায় কর্তৃক প্রকাশি* 
১৯৩২৩ ।| 


সম্পাদকের নিবেদন । 


কবিবর প্রমথনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী তৃতীয়খণ্ড 'প্রকাশিত হইল। 
এ খণ্ডের 'পাথের” পাষাণ) 'পাথার, ও “গৈরিক কবির দীর্ঘ 
বিশ্রামের ফল । মাঝে তিন চার বংসর কবিবর তেমন কোন কবিত। 
লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি । শ্ঠী্কার নাট্য প্রতিভার উন্মেষ 
কিন এই ফাঁকের মধ্যেই হইয়াছে । তৎকালে তিনি সপরিবারে সস্তোষ 
"অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাহার পুত্রকন্তার অভিভাবক ও 
শিক্ষকের পদে নিযূক্ত। সন্তোষে তাহার কম্মচারীবর্গ এক সখের 
থিয়েটার খুলিগ্াছিলেন; তাহারা ইহার সমস্ত ভার প্রমথনাথকে 
গছাইলেন। অমনি ক্ষুদ্র পাড়াগেয়ে থিয়েটারে এক যুগান্তর উপস্থিত 
হইল। প্রতিভার দস্করই এই । প্রম্থনাথ যখন নাটাসেনাপতিক:প 
অবতীর্ণ হইলেন, কোথা হইতে ম্থযোগা অভিনেতাগণ আসিয়! তার 
গতাকার নীচে সমবেত হইতে লাশিল। তিনি তাহাদিগকে এমন একটা 
নৃতন ছণাচে গড়িয়া! তুলিলেন, যাহাদের অিনয় সহরের রসজ্ঞ দর্শক- 
বৃন্দকে ও তাক্‌ লাগাইয়া দিল। তিনি আমাকে তাহার 11500610717 
করিয়া লইলেন। বহু দূরদেশ হইতে দলে দলে দশক আসিয়া একবাকো 
. বলিয়া যাইতেন, 'সহরের পেশাদারী থিয়েটারেও বুঝি এমন সুন্দর অভি- 
নয় হয় না।, আশ্চর্যোর বিষয় প্রীয় সমস্ত অভিনেতাই স্থানীয় । এ বড় 
সহজ ওস্তাদীর কথা নয়। নাটা সাধনায় এই সময় কবি একেবারে 
তন্ময় হইয়। পড়িয়াছিলেন ; কখনও গ্রান বাধিতেছেন, কখনও তাহাতে 
স্থর দিতেছেন, কখনও ম্র শিথাইতেছেন, কখনও অভিনয় সম্বন্ধে 
উপদেশ দিতেছেন। প্রথমতঃ বঙ্কিমের দুইধানি উপন্তাস তিনি নাটকে 


পরিণত করেন। তিন চার দিনে এক একথানি পুস্তক 01720190560 
হইত) অথচ তাহা এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তৎকালের দর্শকবৃন্দের 
হৃদয়ে উহ গাথা হইয়া আছে। নাটকে তীহার হাত খুলিয়া গেল। 
তাহার সর্বপ্রথম ধতিহাসিক পঞ্চাস্ক নাটক খন সন্তোষ অভিনীত হইল, 
সকলে সবি্ময়ে জানিল,_-তিনি শুধু একছুন বড় কৰি নহেন, নাটকেও 
তাহার বেশ দখল। বর্তমানে তিনি নাট্য সাধনায় কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন. সে সব কথ! বলিবার স্থান এ নহে। 

মৌনাবলম্বনের পর কবি পর পর কয়খানি উংকৃষ্ট কাব্য লইয়া 
সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত হইগ়্াছেন। এই সকল কাব্যের সাহিত্যিক 
মর্ধ্যাদা বিচার করিলে মনে হদ্, ভিনি অবসর কাল অবহেলার যাপন 
করেন নাই । তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বু অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে 
ছিলেন, ও নীরবে আপনার মধ্যে শক্তি সঞ্চর করিতেছিলেন। নিরস্তব 
চালিত লেখনীর মাঝে মাঝে বিএাম আবগ্তক। ভাবের উসকে 50910 
করিলে তাহা হইতে আর নিত্য নুতন রস বাহির হয় না। ঘুরাইয়! ফিরাইয়া 
সেই 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়'_-সেই একঘেয়ে 17010।)011থাা। 
পাঠকের শ্রান্তি ও বিরক্তির উদ্রেক করে! মধুচক্র ক্রমাগত নিংড়াইলে 
মধুর বদলে মোম ল্টয়াই সন্থট হইতে হয় ॥ ডবল ফসল ফলাইবার জন্ত 
চাষী তাহার জমি পতিত ফেলি রাথে। প্রমথনাথের সাহিত্য ক্ষেত্রেও 
গপ্ভে পছ্যে, নাটকে, বিশ্রা্ণর্ কাবো, সেই উর্বরতাই প্রমাণ করিতেছে । 
সর্বাগ্রে 'পাথারের' কথা উল্লেথ করিব। সমুদ্দ লইয়। দেশী বিদেশী 
অনেক কবি নাড়া চাড়া করিয়াছেন ) তুলনায় সমালোচনা! করিলে 
পাথারের কবি কত নম্বর পাইবেন, কোন্‌ শ্রেণীতে কোন্‌ স্থান অধিকার 
করিবেন, মে বিচারভার মামি মকুতোভয়ে প্রত্যেক পাঠককে দিয়া 
নিশ্চিন্ত হইতে পারি। মকলেই এক বাকো বলিবেন, তাহার 
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স্থান সর্ব-উচ্চে। কবি কখনও সখা, কখনও প্রেমিক, কখনও শিশু, 
কখনও দীস দাজিয়। সাগরের বহুরূপী রূপ দর্শন করিয়াছেন। 
শুধু দর্শন নয়, সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার আনন্দলহরী 
মিশাইয়। দিয়াছেন । কখনও উত্তাল তরঙ্গে দেশ, জাতি, ধর্ম, জ্ঞান ও 
সমাজের উত্থান পতন দেখিয়াছেন, কখনও আত্মার! দেওয়ামা হইয়া 
সাগরকে “ওপারের দরবেশ+ বানাইর়। “পার কর, পার কর বলিয়! ব্যাকুল 
৪ইয়| ছুটিয়াছেন। 'দাগর, আমি ছুটে এলাম আবার-_গৃহযাত্রী শিশুর 
এই আবেগ, স্মৃতি ও মন্ততা লইয়া! পাথারের আরস্ত। আর "এরই 
মাঝে বিদায়ের হোরা! বাগে এই বিরহ-বেদনায় তার শেষ। মাঝে কত 
নব নব ভরঙ্গ-দোলীয় কত শ্ুখ-দুথ আশা-ভয়ের বিচিত্র লীলায় নিজে 
গুলিয়াছেন, পাঠককে দোলাইরান্ছন। কখনও সাঁগরের ভীম গর্জন 
শ্রনিগ্। কম্পিতকণ্ঠে তাহীকে বলিতেছেন, 
“কত হূর্ধযা কত সোম, কত গ্রহ কত বোম 
জাগে পুন ঘুম যায় তোমার জঠরে।, 
কথন9 বা নে সুর “শুনে শুনে সপ্ত স্বর্ণ লারেগাম সাধে” তাহাতে যেন তার 
“সংসার সীমার প্রান্তে রয়েছে যে বাণী, 
তাঁর সনে মন্মে মন্মে হতেছে মেলানি” | 
মাবার কখনও সেই বছুরূপীকে চিনিতে না পারিয়া। তাহাকেই 
' জিজ্ঞাসা কবিতেছেন__ 
'সাগর, তুই কোন্‌ রাজোর জীব? 
আছে তার ঠিকাঁন! কি নাম? 
মায়ের জঠর দিল কি তোর স্থান? 
তোরও কি ভাই মরণ পরিণাম ? 
বহিঃপ্রকৃতির সৌন্মধায যিনি হুবছ আকিয়া দেখান, তিনি 


17 


শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু অমর কবি তিনি, যিনি বহিঃপ্রক্কৃতির পাশে 
পাশে অস্তঃগ্রকৃতির অচ্ছেছ্য রেখ টানিয়। যাইতে পারেন। প্রমথনাথের 
্রক্কতি-বর্ণন!। বহির্খখী নয়, অন্তর্মুখী। তিনি কোথাও শুধু আকাশ, 
জল, গাছ, .পাথরের রূপ দেখিয়া! ভোলেন নাই; তিনি সেই রূপকে 
বিশ্বভাবের রসে ভিজাইয়। তাহাতে মানব-জীবনের রং ফলাইয়াছেন। 
তাহার ছবিগুলি শুধু রংয়ের পৌছড় নয়, জীব চিত্র। মানব-পৃজার 
কৰি এ কথাটা তাহার “কাব্যের প্রাণ (পাষাণ) কবিতায় অতি সুন্দর 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, 
“মানবতা বিনা লসর স্থট্টি চোখ সুলান' আথর! 

সৃদয়-রক্তের রং ফলে না! যাতে, সে সব ছবি তুলির ঝাপনা আঁচড় |, 

“পাখার? কাব্যে কবি অনেক উর্দ, ও ফার্দী কথা ঢুকাই়াছেন, 
আর তাহ! খাটি বাঙ্গালার সাথে একেবার গাথিয়া দিয়াছেন। এইব্লুপেই 
ভাষায় শক বৃদ্ধি করা যার, ইহা তিনি বক্ততাগ্ন বুঝান নাই, হাতে 
কলমে দেখাইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর লেখক প্রমথনাথের গগ্য-পদ্ধের 
ভাষা শাদ! বাংলা । কি শব্ধযোজনায় কি পদবিষ্তাসে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী 
কবি। আন্কোর! বিদেশী তাবকে হব দিশী ছাচে ঢালাই করিবার 
এরূপ ওয্তাদী দুর্নতি। 'পাথার+ কাবোর আগাগোড়। আলোচনা করিতে 
গেলে উহাই একটি স্বভগ্র পুথি হইয়! দাড়ায়। এবার তীহার শৈল- 
কবিতাগুলির কথা তুলিব। কবি “কবিতা” নামক কাবাগ্রস্থে হিমালয়ের 
স্তব বন্ুদিন পূর্বে গাহিয়াছিলেন। তখনকার সে দর্শন যেন তিনি সব 
দেখেন নাই, যেন তার 'মাশ! মেটে নাই, ইহা গৈরিকে দেখিতে পাই। 
গৈরিকে কবি হিমালয়কে বলিতেছেন, 

তাল করে দেখিলাম তোমার ও শৈলয়াকাপাট', 
(ছিমালয়ে সাত বৎসর পর) 
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অন্তত্র হিমালয়কে বিশ্বপতির বংশী-ভাবে দেখিলেন-.. 
প্রক্কৃতির জলযস্ত্র করিয়াছে শতরন্ধ, মূরলী তোমায় ।” 
(তুষার হইতে বিদায় ) 
পাষাণ তিনি বংশী ছাড়িয়া বংশীধরকে চিনিলেন। হিমালয়কে 
দেখাইয়া পত্বীকে বলিতেছেন-__ * 
“এস কাচ্চা বাচ্ছ! নিয়ে সাজি প্রিয়ে ত্রজ্ববাসী, 
ও নয় শৈলমালা, ও যে চিকণ কালা বাজায় বাশী।” 
( হিমালয়ে বৃন্দাবন) 
কবি তখন “হমালয়ে বৃন্দাবন, দেখিতেছিলেন। “্মালয়ে 
দুর্গোৎসব, “হিমালয়ে দোল, হিমালয়ে মধুরাত্রি,, প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয় 
তিনি যথার্থই ধৰলে ডুবিয়াছেন।, পাষাণের কবি হিমালয়ের সঙ্গে 
হিমালয়বাসীকে ও বাদ দেন নাই? বলিতেছেন-_ 
'ও নেপালী, বাঙ্গালী তোর তাই (ভাই ফোটা) 
প্রমথনাথের 'কাল! পণ্টন+ “গুর্থার সঙ্গীন' “সাবাম্‌ বাঙ্গালী, প্রতৃতি 
কবিতা বঙ্গদাহিত্যে এক নূতন ঢং ও নব শক্কি আনিয়! দিয়াছে। 
“বাঙ্গালীর মা” দেশাত্মবোধ কবিতার চরম স্থষ্টি। মাতৃভূমিকে কবি 
বধিতেছেন-_- 
“তোমারে আশীষি পুন নমেন আপনি ভগবান্। 
"এর বাড়া! আর স্তব হইতে পারে না। 

“কবিতা” “গৈরিক' ও “পাষাণ কাব্যে কবি তাহার মাতা, পর্থী, 
পুত্রকন্তার উদ্দেশে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন; সে গুলি তাহার 
পরিপক্ক হস্তে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। গৈরিকে কবি তাহার দেশ- 
ভ্রমণের জীবন্ত চিত্রগুলি যেন টাটুক। টাট্কা তুলিয়া আনিয়া তাহার 
ছন্দোবন্ধের ফেমে বীধাইয়৷ ফেলিয়াছেন। গৈরিকে “আমার বাগান। 
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পাষাণে ডাক্তার এই ছইটি গাথাও স্থান পাইয়াছে। “ডাক্তার অতি 
সুন্দর, কিন্ত 'আমার বাগানের, তুলনা নাই। 

এইবার গান” সম্বন্ধে কিছু বলিব। গানের ভূমিকায় গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন, স্থধু পদ নয়, স্ুরগুলি তাহার নিজের। প্রমথনাথ পদরচনার 
পর স্থাব সংযোগ করেন না, কথা ও খর এক সঙ্গে রচিত হয়। কবি 
সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি ওন্তাদের কাছে গান শিখিয়াছিলেন। প্রমথনাথের 
গানের অধিক পরিচয় অনাবন্তক | তীহার “রূপসী পল্লীবামিনী? গানটি 
সর্বত্র সর্বঘ কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে । এই গান ইতিহাস কৰি আমায় 
বলিয়াছেন। কবি যখন এই গানটি সগ্ভ রচনান্তে ভারমোনিয়ম্‌ সহযোগে 
গাহিতেছিলেন, কে একজন ভাশার ঘরে প্রবেশ করিল, কবি তাহা 
জানিতে পারিলেন ন!। গান থাম! মাত্র আগন্থক উচ্চৈশ্বরে বলিলেন-_ 
চমতকার 1 কবি চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন--আর কে 
নহেন স্বরং রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ তাহার ম্বভাবসিদ্ধ রঙ্গভরা সুরে 
বলিলেন, “আপনি গান রচনা করেন, তা ত আমায় বলেন নাই!” কৰি 
অপ্রতিভ হইরা বপিলেন, “এই কেবল মাত্র--1, রবীন্দ্রনাথ বাধা দিয়। 
বলিলেন, প্রথম রচনা ! তা অতি স্তন্দর হইয়াছে ।” কবি বলিলেন, 
“এটি আমার দ্বিতীয় গান।” রবীন্দ্রনাথ “এসেছ তুমি এসেছ” ও “রূপনী 
পল্লীবামিনী শুনিলন ও শিথিয়! ছাড়িলন। তিনি বলিলেন--'একবার 
সঙ্গীত-সমাজে যেতে হবে, গান দুটো ছেলেদের শেখাবো ; আপনিও 
আম্ুন না। কবিবাইতে রাজি ভষঈলেন না। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ 
আমাপ তাভার অনেক কালের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সধ্বন্ধে বলিয়াছিলেন-_ 
রুবিবাবু খুণগ্রহণে শিশুর হ্যায় উদ্দার ও সরল। যাহার ভিতবে ষে 
গুণটা যতই লুকাইঘ়া থাক্‌, তাহা! ধরিতে রবিবাবুর মত ওল্তাদ আর 
নাই। গুধু ধরিয়াই ছাড়া! নয়, ভাহাকে জনলমাঞ্জে পরিচিত করিতে 
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কিযে করিবেন খুঁজিয়া পান না।» "গান কবির অন্থতম বন্ধু স্বর্গীয় 
দ্বিজেন্ত্রলালের করকমলে উংস্থষ্ট । উৎসর্গ পত্রে দেখিতে পাই, বন্ধুকে 
উদ্দেশ করিয়! কবি লিখিতেছেন--আমার গানগুলি আপনার প্রিয়; 
আপনার প্রিয় জিনিস আপনারই হোক 

প্রমথনাথের গানের আর একজন গৌড়! ছিলেন স্বর্গীয় কবিনরজনী- 
কান্ত। তিনি “রূপসা £পল্লীবাদিনীর একটি 28:01 করিয়াছিলেন; 
সে গানটর প্রথন পদাংশ “রূপসী নগরবামিনী। রজনীবাবু কলিকাতা 
আসিলেই প্রমথনাথের গান শুনিতে আসিতেন। একদিনের কথা আমার 
স্মরণ আছে? স্থ প্রসিদ্ধ এতিহামিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও আমি 
স্ব্গগত কবির সঙ্গে প্রমথনাথের গান শুনিতে তাভার কলিকাতাস্থ ভবনে 
যাই। অনেক চেষ্টার প্রমথনাথ দ্ুই একটি গার্হছিলেন; রজনীকান্ত 
কম্েকটা গাহিলেন। সে দিনকার হান্ত, গান, গল্প, কৌতুক আজ 
স্থখ-্থৃতিতে পরিণত ভইয়াছে। প্রমথ বাবুর রচনা রজনীবাবুকে কতটা 
আকুষ্ট করিয়াছিল, শেযোক্তের রোগশয্যার একটি উক্তিতে তাহা বাক্ত 
হইয়াছে--'যেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ বাণী-সেবায় নিযুক্ত, 
সেখানে আমার রচনার £ক আবশ্তকত।, জানি না ।, 

বন্তমান থণ্ডের সম্পাদ্রকীয় নিবেদনে ভাবিয়াছিলাম কবির সম্বন্ধে 
অনেক কথাই বল! হইবে, কিন্তু অনেক কথাই বাঁক রহিয়া গেল। 
“ভরসার মধ্যে এই, পাঠক সেই বাকীর পৃরণ করিবেন। 

শ্রীজলধর সেন। 
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প্রকে দিয়ে ঘরকে শেখানো 
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সাধন রাণীর বোধন 
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তুমি ও আমি 
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কবিত। 


কে গো! তুমি সুরাঙ্গনা, , দিচ্ছ মনে আলিপন! _. 
নানার তুলি দিয়ে যাতকরী, | 

কছু ধর্ছ প্রিয়ার ুপ্তি, কতু নিয়ে তরল ফৃত্তি 
সেজে আস্ছ কুহক-পুরীর পরী ! 

সারা গায়ে জোতসা হাসে, মন মোদিত পন্মবাসে, 
ভেদে এলে যেন তারাব শোতে, 

ঝুমুর ঝুমুর বাঙ্গা ৮: সবরের নুপুর যে গান গায়, 


(স গান এল ধানের দেশ হ'তে ! 
বুঝ তত আমি চাই না কিছু, ছুটতে চাইনা! তোমার পিছু, 
হ?তে চাই তোর পায়ের এক্‌টি নুপুর, 


মরম চিরে রক্ত নিয়ে রাঙ্গাব পা আল্তা দিয়ে, 
মাখিয়ে দেবো তোর সা'থিভে মিদূর! 

কণসী কাখে, এলো চুলে, বধূ যাচ্ছে আপনা কুলে 
ভরা সন্ধ্যায় শূন্য নদীর ধারে, 

5ম্‌কে উঠে কুভুম্বরে, জল নিয়ে সে রঙ্গভরে 
মনোচোর' গীতের অঙ্গে মারে ! 

শিস দিতে হেলায় খেলায় ছেলেরা পাঠশালায় যায়, 
পাগ.ল। কুহর সুরটি নকল করে, 

বুড়ি আছে আঙ্গিনাতে নাত্নী দিয়ে চুল বাছাতে, 


রূপকথা তার স্নেহ হয়ে ঝরে! 


কাব্য-গ্রন্থাবলা 


এই সন্ধ্যা কুহুর মধু, ছেলে, মেয়ে, বুড়ী, বধু, 
তোমার প্রকাশ নৃতন নৃতন বূপে, 

কোথাও রোগী-পতির কাছে সতী সেবায় মেতে আছে, 
চোখের জল মুচছে চুপে চুপে, 

ঝোপের আড়ে বধু 2টি দনের কথ কইছে খুটি? 
পাথে পাথে প্রেমের আলিঙ্গন) 

তকণ যুগ বদি? কাছে মুদেছুণী চষে সাছে, 
শুনছে দেহ রদের মালাপন । 


শত 9৩ শা চা কশূিতত ৮ 1 চে জার 
তয় 9৩ ঠলে যায কাদপার বযে। 


নানা দিকে নানা মুন্ধি, এ তোমারহ পদের পু, 
০ঠামাব স্ধাণ নি 
ডা খু ৮৮ শ লি সি রর 
বাসগানান পপদানে, বল্ল কাদা প্রানের কানে 


জনতে লাগলো ছগহ ধক্কদাগে, 


টির রা রর রিতা 

বাড ত নস 5 দে আরোও পতিত বাসিস হলো, 
তোর গ্রপান হার মরণপাখা ভাগে । 

জনান পেবাম বড় কাছে) যটুছে ছু পাদ পড়ি? গাছ্ছে, 


চিদুপটে ফলে নানা রং 

কোন বসন্থের সঙ্গা বেত চোর সনে "দার হোরী খল 
বর্ম: রাত নয়া চালের ছাড় । 

আমার কালো জ্ঞাবননেণে হোমার দালো ঝিপিক দেখে 
ভবে গেছে হন্দপনর বণ, 


কবিত। 


নাই ত আমি আমাতে আর, লুট হয়েছে পবই আমার, 
লুটেরা ওই কমল-ফোটা চবণ! 

তুমি দেবি, চিররারাধা, এ জীবনের জয়-বাঁদ্য, 
নইলে, আমার শল্য কাণ'-কড়ি, 

তোমাধ অংশে আমার জীবন, তোমার ধ্বংশে আমার মরণ, 
ভঙ্গে ভেঙ্গে তুলছ আমার গড়ি! 


যুগে যুগে তুফান ঠেলে আগ হচ্ছি তোমার কুলে, 
জানি না ও জম্বে পাড়ি কবে, 
সে দিন লতা হব কবি, যেদিন বিশ্বদেবের ছৰি 


নিজে দেখে দেখিয়ে যাব সবে 


হিমালয় দেখিয়া 


শৈ 


কত লোক কত সাধে আসিয়াছে তোমার আবামে, 
গিরিরাজ ! আমি শুধু আসিয়াছি জুড়াবাব আশে। 
প্রিক্জনে ডালি দির 'প্রজ্জবলিত চিতার অনলে 

যে আদিল তব বাপরে বিদ্ধ করি তপু মম্মস্থলে 

সন্ত বিধবার মুর্তি__এলোকেশী উন্মান্তা ভৈরবী, 
পুত্রহারা জননীর দ্ীনহ্ীন পাগলিনা-ছবি, 

তান্রে তুমি কি সাম্বনা কি ওষধি করেছিলে দান ? 
সে অভয় সে 'অম্তত দিতে হবে আমারে, পাষাণ । 


জী 
মক 


আমি ক্তানি, তুমি আত্মা, মুড ভাবে তচ্ছ জড়স্ত,প, 
এরুণ তোমার প্রাণ, করুণ তোমার হাম দপ। 
জটাপর তরুরাভি পেলব ভরিত শম্পোপর, 

করেছে ভোমার কান্তি মপুরে মহান্, গিত্রিবর ! 
উদার কেশববক্ষে ভ গুপদলাঞ্থনার যত, 

তব অঙ্গে শোতে ও কি ধুমাফিত শোকোচ্ছণাস যত £ 
সে সঞ্চিত পুণা-অশ হয় নাই শন্গে নিংশেদিত, 
করণা-ঝরণা কূপে দিকে দিকে তভার। প্রবাহিত । 


হিমালয় দেখিয়া 


৩ 
তুমি নহ ক্র,র মৃত্যু, অস্রুরে কর না অবহেলা, 
মায়াবিনী নারী সম প্রাণ লয়ে নাহি কর খেলা, 
নহ বন্ধ্যা মরুভূমি, জান ভুমি মানব-চরিত, 
কি বিচিত্র, যাই করে, হয়ে উঠে হিতে বিপরীত! 
জগতের দীর্ঘশ্বাস তাই বুঝি উঠে তোমা ঘেরি 
চিতা-ধূম সম সদা ! তবে সেথা হাস্য কেন হেরি? 
ছায়-রৌদ্রে কোলাকুলি, এ কি দশ্ত ?_বুবিন্তু এখন, 
একদিকে প্রেম হাসে, অন্যদিকে নিঃশ্বাসে মরণ ! 


সে 


মনে এল, সেই যুগ, সে আদিম প্রণয়ীযুগলে, 
তোমারই শিখরে কোন বিরাজেন বিজনে বিরলে 
হরগৌরী আজও একাঁসনে ৷ সে প্রেম-মিলন মাঝে 
দিবস বিবস যেন! বংশীসম শুনি, ও কি বাজে 
পার্ধতীর কলকণঠ ? সাবধান প্রহরীর মত 
হয় ত ধবলপুঞ্জে অঙ্গ ঢাল রয়েছে জাগ্রত 
তোরণশায়িত বৃষ 1--শ্বেত মেঘ, সুশুত্র তুষার 
বিশ্ব হতে লুকাইয়! রেখেছে বা পৃত লীলাগার ! 

৫ 
মনে পড়ে, আর একদিন,-অধীর ধূঙ্জটা যবে 
পীড়িয়। তোমার বক্ষ ফিরেছিল হায়-হাহ! রবে, 
প্রিম্নাশোকমকাতর উন্মাদদের বিরহবিলাপে 
তোমার গ্রত্যেক শিলা উঠেছিল কাদি মনস্তাপে। 


কাব্য-গ্রন্থাববী 


প্রতি দীর্ঘশ্বাস-জালা, প্রতোক অশ্রর আকিঞ্চন 
পাষাণে লিখিয়া গেছে না জানি কি অক্ষয় লিখন। 
পরে, ভাগ্যবান্‌ কবি খুঁজি খুঁজি সে ক্ষুণ্ন প্রস্তর 
রচেছে অতীত গাথা, যেন সগ্য ভাস্বর ভাস্কর ! 
৮০ 
শান্থি আমি নাভি চাই, ঘদি বল,-মৃভা শেষ নয়, 
স্মণেক ভারাই যারে, হারে শেবে পাহা বশ্বময় | 
ভার বলে পাই বল, নিভাকার কম্মের পশ্চাতে 
হাহার ইঙ্গিত জাগে, পাই প্রাণে প্রদোষে প্রভাতে । 
বুা তোমা সাধিতৈছে আজি ক্ষুদ্র মানবমন্তান, 
মুগবুগাস্থব হতে তুমি শুধু নিরেট পাবাণ! 
মাভাসে কি শিখাইছ ? বড় শক্ক তার অর্থ বুঝা, 
শোক নঙে হা হাশ, শোক শান্ত পৃত স্থৃতিপূজা। 
৭ 
ধন্য ও বিরতি, চন্য সমাধির ভীষণ স্তব্ধত।, 
মিছে তব শাস্তি ভাঙ্গে ভ্রান্ঠিমদে উন্মন্ত জনতা । 
রবিশনাভারাহার! শব্দহীন গম্ভার ন্বরে 
নাহি উড়ে নভশ্চর, কুন্ুমিত বনবনাস্তরে 
নাহি শ্টরে কলস্বর ! পদে পড়ি মুগ্ধা বনুম্ধরা 
চেয়ে আছে মুখপানে অচোরাক্ উৎকগ্ঠাকাতরা,-- 
চিরস্তুন ধ্যান “াঙ্গি কৃপা-নেত্রে চাবে একবার, 
পেয়ে তব 'তপোবল ধণ্য হবে গৃহস্থালী তার! 


ভিমালয় দেখিয়। 


পা 


ও 


ন নীরবত! জানি, মাবাণী করিছে রচনা, 
৪ মেন নাভি ভাল । বেদনন্ধ তোমারই ঘোষণ। | 
শত শিদ্দী ভব ছারে ঠদখিয়াছে আদশের ছায়া, 


আভী 


কোটি কর্ব শিপিয়াছে তব কাছে রচনার মায়া, 
অহনিশি কত খমি তপ-ফল সপি তব পায় 
[তামার মাঝার পিয়া পাইয়াছে ইইদ্দবতায় | 
ক আমি অধম হ্ডছ্ ? ভীতি তপ্ত শিশুর মতন 
অসীম বিস্ময়ে শুধু হইতেছি বভঙ্কে মগন | 
রী 
মালা নাতি লাগে ভালো, তোমার ৪ তিমির-গহবরে 
আমার আধাররানশি লুকাছেছে বাকুল অন্তরে, 
আন্দোকে মরেছে গান লাজে । ভাষার শরণ নিয়া 
পুরণ তানে ফুটিতে পারে নি প্রাণ, স্তন্ধতা আনিয়। 
ফুটায়ে তুলিলে তারে । 'আসিনু যে তাবে তব দ্বারে, 
হয় ত এমনই মনে ফিরে ধাব আবার সংসারে । 
তবু খুঝিভেছি ঘন, পাই নাই লোকালয়ে যাহা, 
এ রর এ আধারে আঙ্গ মোরে দিলে তুমি তাহা । 
১৩ 
নাই থাক্‌ তব রাজো বসন্তের বাসস্তী বিলাস, 
শরতের ইন্দ্রজাল, নিদাঘের প্রতপ্ত উল্লান, 
--এই মোর প্রিয় দেশ । যেথা শঙ্কপ্যামন্থ্ষমায় 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


গন্ধে গানে গুঞ্জরণে হান্তে লাস্তে সলিল-শোভায় 
প্রকৃতি জগতলোভা, সেথা সগ্ঘ এসেছি দেখিয়া, 
মরণ শ্রেনের মত ছিড়িল আশার ফুল্প হিয়া, 
ভীত-পাখীসম, আর্ত নিরুগায় রহিল যখন, 

আমি দেখে চ'লে এনু ভেঙ্গে দিয়ে সোণার স্বপন । 


১১ 


বড় ভীরু অসহাঘ আমাদের মানব-জীবন, 

প্রাণে ভরে শান্তি না, ফাঁকি দেয় পরাণের ধন। 
বড় দ্রঃখদৈন্টদিগ্কধ আমাদের ধূলার আগার, 

ভাগ্য ভেথ! গড়ে ভাগে, এক হ'তে ভ»য়েযায় আর । 
ওই যে শুনিছ দুরে লগ্গকগ্ঠে কল কল রোল-_ 
গ্বার্ম্ররা-অংশ লয়ে মাতালের ছন্ব-গ গুগোল! 
হিমরাশি, তপু অঙ্গে স্গিগ্চ কর দিলে বুলাইয়া, 

সব কথ! সব বাথ! ক্ষণভরে দিলে স্ুলাইয়া । 


১২ 


থাক্‌ ক”,--পগুশ্রম ' ফলাফল জানি না যখন, 
প্রভাব প্রতাপ খ্যাতি হয় নাকি ম্লান, পুরাতন? 
কেন নিরুদেশ মাত্রা ? কিনের জাবনসংগ্রাম ? 
কারও টানিতেছি বুকে, কার৪ প্রঠি হইতেছি বাম 
তারাই না প্রিয়ভন। ছেডে যেতে মাষ্টার উদ্ুখ ? 
সুদিনের ভগবান, শিনিএ না ছঙ্দিনে বিমুখ ? 


হিমালয় দোখয়। ১১, 


বিশ্বাস, নির্ভর, প্রেম, আয় মন, সকলই হারাই, 
শৃঙ্গে শূঙ্গে সেঘে মেঘে কুছেলিক হাতাড়ি বেড়াই ! 


১৩ 


গেছে প্রেম ? ভেঙেছে বিশ্বাস ? যাক্‌, নাহি চাই 1কছু, 
ঘুরিতে পারি না আর রিক্ত করে ছলন!র পিছু ! 

পশে না সংসারধ্বনি, জুয়াখেল1 আসিলাম ছাড়ি, 

মন মোর চ'লে গেল নিমেষেই সিন্ধু দিয়ে পাড়ি, 

যেথা তব শৃঙ্গমালা ঢেউ খোঁল মিশেছে অস্বরে 

মেঘের তরঙ্গস্তরে '_--অমনই এ অশ্রুর সাগরে 

প্রবল প্লাবন এল! আর নাহি মানে রে বারণ, 

আয় রে জোয়ার আয়, ভেঙে দে রে শেষের ৰাধন ! 


৯৯ 


হে নবীন বন্ধু মোর, তব সাথে নব পরিচয়, 

মনে হয়, খোল নাই, খুলি নাই সকল সঞ্চয়, 

বছ বাকী আছে যেন। এই ভাবে লইয়া বিদায় 
চ*লে যাব দূরদেশে। যদ পুন তোমায় আমায় 
দেখা হয়, তখন কি রিক্ত করি নিবে মোর সব, 
বিনিময়ে দিবে মোরে মুক্ত করি তোমার বৈভব ? 
কিন্বা পুরাতন ব'লে ঠেলে দিবে বিরাগে হেলায় ? 
এমন সংসারে ঘটে । তাই অদ্রি, সুধাই তোমায়! 


১খ 


কাব-গ্রশ্থাবলা 


৯৫ 
মার ঘদি না-ই ফিরি? প্রাণসনে জীবনের ব্রত 
অকালে থপিয়া পড়ে গন্ধে অন্ধ বুথিকার মত ? 
যদি অসম্পূর্ণ দেখা, অসমাপ্র“হৃদয়ের ভাষা 
মাধার আধারে ফিরে বহি চির অতপ্তু পিপাসা ? 
তুমি তা জানিবে, গিরি! একদিন শেষে অকন্মাৎ 
মামার বিহনে যার সব চেয়ে লাগিবে আঘাত, 
মে দি আমার হত লগ্ন তব চরণে শরণ, 
সব ছলদাপ্সটি কি গো ভাব কাছে ভাবে সমাপন ? 
১৩ 
কি বলিতে কি বলেছি £ নাহি জানি, ছিন্ত এত বেল! 
কোন কুলের কুলে । সেথা যেন করিয়াছি খেল! 
ছান্দে আর অকঞলে। প্থ করি মেঘের ভিতর 
কথন আদরে নিশে চলে গেছে ঢইটা প্রহর ! 
আমি কি দেখিভছিনু এতক্ষণ গৈরিক স্বপন? 
জাগি ভেরিতেছি, গিরি, স্যবে তুষ্ট দেবের মতন, 
কাঞ্চনকীরিটা শির চিম-সিন্ধু হতে অকন্মাৎ 
ভুলেছ মহিমাসম 1 নথ প্রভাত ! আজি সুপ্রহাত ! 


১৭ 


তর্লভ স্ুথের মত নিষ্ট রৌদ্র রচিয়াছে মায়া, 
খেলিছে শিখরে বপি প্রকৃতির শিশু--আলো-ছায়া, 


হিমালয় দেখিয় ১৬, 


আন্ত পা খণ্ড-মেঘ শুয়ে মাছে শিখরে শিখরে, 
তৃষার্ত গোধনকুল নামিয়াছে যেন সরোবরে। 
নেপালিনী ভার বহি গিরিপথে চলিয়াছে সোজা, 
অশান্ত বালক সাগ্রে, বোঝার উপরে নেই বোঝ! 7 
স্তব-শেষে চেয়ে দেখি, ভাসে তব প্রসন্ন মূরতি, 
বুঝিলাম তব পায় পৌছিয়াছে ভন্ের আরতি । 


শমনারারারার বরাহারারারট ৫৬৪০৮-০০ 


নিম্ষল স্বপ্ন 


কাল রাতে সে চুপি চুপি আমার ঘরে এসে 

মলিন মুখ দেখা দিল বড়ই মিঠে হেসে ! 

ছিল ঘরে ভরার দে ওয়, জানলা দিয়ে দখিন হাওয়। 
ধীরে ধীরে আমার গায়ে করাতিছিল পাখা, 
বাইরে ঈষৎ দ্লল্তেছিল বকুল গাছের শাখ! । 


কেনন ক”রে যাছকর, ঢুকল শয়ন-ঘরে, 

রুদ্ধদ্বার যুক্ত করল কখন মায়াকরে ! 

আাকাশ ভরা মেঘের বল, বিশ্ব বেন কাপির আচড়, 
পাল থেকে কার নারে সে হনে এল পানর, 

আলো ভাতে কে দেখাল দাধার পণটি তার! 
কাছে এক্স দাড়িয়ে ল্রল মাথা করে? নত) 
'অপরাপা অন্থতাপে যেন মন্মাভহ । 

দিন দুপুরে ক্গেতেন ঘরে সিদ কাট্ল যে অকাতরে, 
সে আজ দেন দিতে চাস কি আকুল মন্ম চিরে, 

ভা অবোধ, যা চলে গেছে আর কখনও কিরে ? 


অভিমানে ধরতে গেলাম হাতটি বুকে চেপে, 
ছায়ায় ঠেকে ভাঙ্গল চমক, কল্জে উদল কেপে! 


নিচ্ষল স্বপ্ন ১৫ 


বল্‌্তে তারে যাব যখন, ইঙ্গিতে সে করলে বারণ, 
তর্জনীটা রেখে ধীরে থর থর ঠোটে, 
অঞুভরা! কথা প্রাণে ফোটে, আবার টোটে ! 


দেখলাম মুখে সেদিনের সেই আকুতিটী মাখা, 
মরণ-দেবের তিলকের ছাপ ভালে দিবা মীকা ! 
গায়ে ছায়ার নামাবলী, কায়া ভাতে ছিল গলি, 
শ্নেতের দ্বারে এসে পুন হতে চাচ্ছে জমাট, 

জোর ক'রে খুন্বে যেন মায়াপুত্ীর কপাট ! 


ধরাত যখন যাব, ছায়া মিলিয়ে গেল হঠাত, 
বাইরে তখন ডাকছে ঝড়, হচ্ছে বজপাত ! 
বাতায়নে ঠেকে ঠেকে হাভা উঠছে থেকে থেকে, 
বাতাস, না সে উদাস মুত্তির দীথশ্বাসের কাপন ? 
ঘরে তেমনই দুয়ার দেওয়া, সতা, না এ স্বপন ? 


নিশীথেব সে নিদ্রাঘেরা গভীর কালে' রাত, 
ঝিলিক দিচ্ছে পলে পলে, ঘন বারিপাত ! 
দর ধার! ছু'নয়নে, অনেক বার হল মনে, 
স্বপ্ন ঘি বারেক তরে ন! হত রে স্বপন, 
বিশ্বে যদিই একটবার ঘটত অঘটন! 


মৃত্যুর জীবন 


মরণ তুই কবি, তাই তোর দখিণ ছুয়ার খোল! ! 

যেথ৷ থেকে আসে মলয়, মত্ত সাগর সদাই বয়, 
চির-শিশু-জগতের না, ঢেউ খেলার দে দোল! ? 

হেথায় উত্‌লে দোকানপাট, সেথায় খোলে বজ্‌ কপাট, 
পাঁষাণ-ছুর্গে কর্ণে কর্ণে লাগে নাকি তালা ? 

চির বসন্ত ধেথায় বন্দী আছে কুঁহুর চুনায়, 
সলিলে নাই ভিমের ম্পশ আলোকে নাই জালা ? 

তারা যেন ঘমজ ভাই--মালো-আাধার ভেদ নাই, 
মেঘে নাই বাজের বালাই, বাতাসে নাই ঝড়। 

রোমাঞ্চিত বার মাল সপ্র স্তরের লাতগী আকাশ 
তরু নাইক ঝরা-মরা, নদার নাইক চর । 

গলাগলি ভোদার ভাটায় কোলাকুলি ফুলে কাটায়, 
বিশ্ববাসর, শ্মশান বলে তোরে বুদ্ধির ঢেকি, 

জব্ণ ভুই কি বোন ভোগা ? ছাই ভরা ও ঝুলি-ঝোলা, 
সে ছাই কিন্ত খাটা মাণিক, গার সবই মেকি! 

সেযে তোমার সোণার বিকৃত, গুহ হোমার ৪ অবধূত। 
কোথাও নাহ, বিশে তোমার সকল মার খোলা, 

বিয়ের রাতে হরষ মাখি, মানাই যেমন বেড়ায় ডাকি, 
স্বারে ঘারে ঘোরে তেমনই, তোমার চতুঙ্দোল। ! 


মৃত্যুর জঈ'বন 


হঠাত পড়বে আমার পালা, চাইবে এসে আমার মাল, 
তোমার ঘর কর্তে যাব, ওগে। আমার স্বামী, 


হোক ওপারে চিরবাসর ফুলশব্য! অষ্টপ্রহর, 
সুহৃৎ স্বজন সনে ছোক্‌ মিলন দিবাযামী ! 
এ পারে যে মধুর নভে, আবার মধুর প্রভাত হবে, 


ফুলের গন্ধে ছন্দে ছন্দে মিশ.বে পাখীর গান, 
আমার দু'টি নূতন চোখ, চাইবে দেখতে পুরাণ-আলোক, 
পাত্‌ কাণ শুন্তে সেই মায়াপুতীর গান । 
আগু হয়ে তোমার কাছে তাই ত ফিরে তাকাই পাছে, 
পরাণ আমার পালিরে যাক মাটীর স্বর্গটিতে, 
আবার তোমার ভালবাসায় ফিরে আসে পাগল প্রান 
শিহরে সে তোমার আভাস দেখি চারি ভিতে। 


তাই যদি হয়, এ জীবনে, সবই শূন্য তোর বিহে 
দিও তবে থেকে থেকে হৃদয় মাঝে সাড়া, 
যবে আমি আরাম তরে, ঢুল্ব বসে পথেব "পরে 


মহাযাত্রার লাগি আমায় দিও এসে তাড়া । 


১৭ 


কন্যাকে ও পত্তীকে 


' দ্বাঞ্জিলিংএ আমার চারি বৎসরের কণ্যাটী দ্বিতল হইতে পড়িতে পড়িতে 
রক্ষ! পাইয়া ছিল, তন্পলক্ষে এই কক্পটা প্লোক রচিত | লৈযষ্ঠ, ১৬১১ 


১ 


আগ্ন বংসে, ভয় নাই, মরণের দ্বারপ্রান্ত হতে 

ফিরে এসেছিন্‌ বলে, আমদের শামন-জগতে 

বাধন হবে না দঢ়! ওরে গোর ভীত ত্রস্ত-পাখী, 
ভারে আমি কো! রাখি, তোরে মামি কি দিয়ে বা ঢাকি! 
চিরন্সেহ-মোহ দিয়া সাবধানে রাধিতেছি ঘিরে, 

আজ তুই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলি গুচের বাহিরে 

কখন ধিশাল বিশ্বে! বাছা তুষ্ট ন'ন্‌ মোর মেয়ে, 

তুই অনতের শিশু, বুঝিলান তোরে ফিরে পেয়ে 
দেফা-নেয়। আছে বিত্ত বেই টায় প্লাবন, 

দেহ পুন নিযে আসে ক্েতরে সফল বর্ষণ | 

ধনের ধন্ধে তুই এনে ছম্‌ সবরের সংবাদ, 

আজ তোরে নদদ্কার আজ তোরে করি আধীর্বাদ। 


র্‌ 


অশান্ত নেয়েটি দোর, বন্দী থাকি প্নেহের কারার 
পর্ণক স্ম চুই মেতেছিলি মুক্ির নেশায়! 


কন্থাকে ও পত্ীকে ১৯ 


খেলিতে খেলিতে ভূলে বল্‌ দেখি কিসের নির্ভরে 
বাঁপাইতে চেয়েছিলি অকম্মাৎ শুনতে অকাতরে ? 
বিপন্তি-বিমাতা তোরে দেখাইয়া ক্রীড়া-প্রলোভন 
মায়ের নয়ন হতে নিয়েছিল কাড়িয়া কখন ? 

যেইক্ষণে ঝাপাইতি, তখনই যে বুঝিতি, অবে্ধ, 

এ নভে মায়ের ক্রোড়, এ যে হিংস্র বিমাভার ক্রোধ! 
পিতা ভোর কত দিন ভোরে ছাড়ি কম্মে থাকে ভুলি, 
সেকি জানে বিশ্বপিতা নিত্য তোরে রাখেন আগুলি? 
আজ এসেছিস তুই যেন কারও প্রসন্ন প্রসাদ, 

আগ ভোরে দেখি শুধু, আল তোরে করি আশীব্কাদ। 


৩ 


এসেছিলি আর একদিন কনক-কিরণ মাধি, 

স স্মৃতি সে শুভক্ষণ রাখিয়াছি মন্মে মাশ্য আকি । 
“নয গৃহ) ভগ্ন মন, চারিদিকে |নশার আধার, 

তই মোর শুকতাবা, এন ছিপ গ্রভাত আঅংমাক। 

সহলা উদয় হলি লক্্মীঘম যবে শ্ন্তগুভে, 

বাজিল মঙ্গল শঙ্খ, ক কণে হুশুধবনি স্নো 

মাতার জদয়-হদে দলমল কমল-বিকাশ, 

পিভার নয়ন-নগে পুলকিত অশর উচ্ছাস 

সেকি ভুলিবার কিছু? মনে আছে সব তুচ্ছ কথা, 

মোর গানে স্নেহ সনে উছলিছে তাই কঙজতা। 


৯ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


উল্লাসে উচ্ছাসে ভ্রাসে মনে আছে, মোর! সর্বজন, 
হে স্বর্গঅতিথি, তোরে করেছিনু সাদরে বরণ। 


£ 


আজ পাইলাম তোরে অতফ্ধিতে সবার অজ্ঞাতে 
একরত্তি ঝরা-ফুল, দেবতার আপনার হাতে 

পৃত নির্মীলোর মত। এলি বাছা, পুন জন্ম “য়ে 
মূর্তিমতী দিব্য বিভা স্ুধ-সরে সগ্ঘ সলাত হায়ে। 
আজ বাঁজে নাই শঙ্খ, উঠে নাই গৃহে হুলুধ্বনি, 
মেঘমুক্ত দিবসের হান্তময় অন্বর, অবনা 

বরি লয়েছিল তোরে, করেছিল মৌনে আবাহন, 
করেছিল তোর ভালে অনোকিক মহিম| অর্পণ | 
আমি দেখিতোঁছ ঢেয়ে কি শোভায় পূর্ণ চারিধার, 
আমারই কণ্ঠার রূপে ভরিয়াছে জগং্সংমার । 
নীলগিরিমালা মাঝে নুর্যান্তের স্বরঠিত কনে 
আরবকার দন আমি ভুগ্রিতেছি অন্তরে অস্থরে । 


৫ 


মনে উঠত কত কথা ১ গিয্াছিনু প্রবানে কি কাজ 
তোদের ছাড়িয়! এক ।:, বসে আছি শণ্ত বঙ্গ মাঝে 
হেনকালে শিশুকে সুমধুর 'বাবা' সঙ্গোধন, 

এ পিতারে গৃতরে করাইল নত, উচাটন। 


কন্যাকে ও পত্ব'কে ২১ 


অনে হ'ল ওই মত ন্নেহাকুল সং্মাহন সুরে 

পাগল যে করিত রে-_সে যে আহা, দূরে--কত দূরে ! 
ফিরিলাম গৃহে ববে, অকলম্মাৎ বাহুর ফাসিতে 

বন্দী করি নিলি মোরে, ডুঁবাইলি হাসিতে হাসিতে । 
মনে পড়ে সেই হাসি, সেই চুমা, আব্দার, সোহাগ, 

ভা কি ভোলা বার কতৃ, যাতে হৃদে দিয়ে বায় দাগ? 
সে আনন্দে দিশিতৈেছে বন্ধে বন্ধে পবিত্র বিষাদ, 

আজ তোরে ভাবি শুধু, আজ তোরে করি আশীব্বাদ ? 


ত 


ভাবিতেছি বসে? বসে'-এইমত ভাঙ্গি ছেলে-থেলা 
আবার আমাব গুহে 'আমিবে বে বিদায়ের বেলা ! 
চিরদিন আমাদের, একদিন সাজি” নব বেশে 
কোন্‌ 'ভাগাবান্গুহে গৃহলক্মী হতে যাবি শেষে! 
সে দারুণ শুভচ্গণে সানাইতে সাহানার সুর 
বিজয়া-ধিলাপ সম মোর প্রাণে বাজিবে বিধুর ! 
উতৎ্মবের দীপথাল!, কলহাস্ত, মঞ্গল-আচার 
এক দণ্ডে নোর কাছে হয়ে বাবে অশাধারে অধার। 
এইমত নত মুখে মৌন-ম্লান অপরাধী প্রায় 
অভিমানী পিতা পাশে ছল্‌ ছল্‌, চাহি বিদায় ! 
ফিরে পাইয়াছি তোরে, থাক্‌ থাক্‌ হরিষে বিষাদ, 
আদ ভোরে দেখি শুধু, আজ তোরে করি আশীর্বাদ । 


ত্খ্‌ 


কাব্য-গ্রন্থাবদী 
৭ 


কোরক-জীবন তোর ফিরে পেলি ধাহার* যতনে, 
এখন ত বুঝিলি না! বড় হয়ে করিবি কি মনে? 
কাছাকাছি যতক্ষণ ! দূরে গেলে নব গণ্ডগোলে 
সুদুর অতীত-কথা, ওরে বাছা, অনেকেই ভোলে : 
কিছু খেদ নাই তাতে, চিরদিন স্নেহ নির্বিকার, 
হেন স্পর্ধা কার আছে দিতে পারে তার পুরস্কার ! 
হয় ত রব না আমি, একমাত্র ন্নেছের গৌরবে 
পিতৃ-আশীর্বাদ সম এ কবিতা কাছে কাছে র'বে। 
কবির বদন! লতি সুখে গর্বে সহাস্ত কৌতুকে 
দেখিবি, দেখাবি তাহা? আর কিছু বাজিবে না বুকে ? 
কাজ নাই সে বিবাদে, আজ শুধু প্রাণ খুলে গাই, 
আজ শুধু মরে' যাই লয়ে তোর সকল বালাই! 


৮ 


কিছু বলিও না ওরে, হারাধন লও, প্রিয়ে, বুকে, 
জোড়করে ভক্তিভরে বিধাতার দয়ার সম্মুখে 
অবনত হই দৌোছে। শুধু ৫টোছে বলি, দয়াময়, 
যাহারে ফিরায়ে দিলে তারে যেন হারাতে ন! হয়! 


কোন পরমাক্ীয়ার ত্বরিত সতর্বত1 বালিকার রক্ষায় কারণ হইগ্রাছল। 


কম্তাকে ও পত্বকে ২৩ 


এই ছোট মালাগাছি, মিলনের দৃঢ়তর পাশ 

তুমিই পরালে দৌোহে, তারে যেন করো না বিনাশ 1-. 
হের, কাছে অনাদৃত স্বর্গত্রই সে কুন্ম-হার, 

এস দৌহে বুকে করি, পদ্মি আজ নব উপহার । 

ওর পানে চেয়ে দেখ, ওই ছুটি বড় কালে! আখি 
তোমার সোহাগ লাগি ছল্‌ ছল্‌ করে থাকি থাকি ! 
কাছে ডাকো, কহ কাণে গদগদ সোহাগের বাণী, 
সর্বাঙ্গে বুলায়ে দাও ক্ষমাভর! শুভ মাতৃপাণি। 


টি 


হাঁসিও না, কাদিও না, কাজ নাই ব্যর্থ আলোচনে, 
আজিকার এই দিন চিরদিন রাখিও ম্মরণে 

নির্ববাক্‌ বিশ্ময়ে শুধু । ভেবে দেখ, এই যে ঘটনা, 
স্থখ নয়, দুখ নয়, এ একটা বৃহৎ ভাবন! ! 

নহে ইহ! আকম্মিক | করুণার অমৃত-সাগর 

নীরৰে দুলিছে নিত্য আমাদের নেত্র-মগোচর। 

সেথা হারায় না কিছু) ভাঁটা-শেষে আসিছে জোয়ার ; 
নেয় যাহা, দেয় তাহ! হাসি-কার। না৷ করি বিচার। 
থাক্‌ তত্ব; চেয়ে দেখ, কোণে গিয়ে মাথ। করি নত 
চেয়ে আছে ছল্‌ ছল্‌ মানমুখে অপরাধী মত। 

তা কি আর দেখা যায়? ভাকে। ওরে হ্গেছের কুলায়ে, 
চুম খাও, চুম খাও, দাও ওর ভাবনা ভূলায়ে। 


্ 


ম তপপি শা কাকি আল! 


ব্য-গ্রন্থাবলী 


ছি 
০ 


বহুদিন--বহুদিন হয়ে আছ শোকশম্যালীন, * 
আজ তুমি আখি মেল, দেখে লও জগৎ নবীন 
প্রদোষের শান্তি দিয়া,-কি বিশাল সুন্দর উদার 
এর মাঝে পাতো, নারী, আরবার নৃতন সংসার। 
তব বাতায়ন হতে এ আলোক ফিরে যাবে "শে? ? 
করপুটে সদন্থমে আজ ভারে প্রণম, প্রেফলি। 
নের!দে়া, গড়া-ভাঙ্গা জেনো, নহে ক্ষুদ্র ছেলেখেলা ) 
হোক্‌ খেলা, বাধি ভেল', মরণেরে করি অবহেলা 
ঝাপ দাও তবু স্রোতে! মনে রাখো সদ বিশ্বান 
হারায় না কিছু কু, নাই কার9 কখনও বিনাশ। 
সই অমুতের পায়ে সমর্পন করি গ্রিরজনে 
টা 5 দুচায়ে, মুড়ে, সন্ধি কর আপনার লনে। 


এ পাস পাক ৮ পা আত 
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* আমায় পর্ধা তখন ভা শোফাতুর! | 


খোকার প্রতি 


৬ ৯ 


বাই আনারে বলে, কি জানিস? থোকা, তবে শোন, 
মার সবটুকু ন্বেচ গেছে নাকি নিছয় তোর বোন্‌ ! 
তোর বিষম কই, প্রতি কাজে প্রতভোক কথায় 
দেখিছেন পক্ষপাত, কহিছেন “নিতা কবিতায়, 
মেয়ের জুলি স্বর্গে, ছেলে কি এতই অপরাধী ? 
ভারি ত হছন্র লেখা! ভাও তারে দিতে তুমি বাদী £, 
আমি শুনে হাসিতান, আজ জলে চোখ এল ভরে”, 
প্রমাণ করিতে হবে পিতা ভোর ভালবামে তোরে! 
পেন তব প্রানাধিক, শোন্‌ মোর মাণিক, ছুলাল, 
সবদত্ব লুকান আ'ম রেখেছিক্ু যাহা এতকাল । 


২ 


[ই বে, ভাবিস্‌ না, সব কথা হয়ে যাবে বলা, 
ড্বাতী কি সব জলে ধরিবারে পাবে কোথা তলা? 
ধুণ্র পন্মে বসে যবে পানমন্ত হই মধুকব, 

সেকি পায় সেইক্ষণে গুনের পণ অবসর ? 
প্রভাত না হতে তুই ঘুম-ভাঙ্গ। পাধীর মতন, 
আপনি আপন৷ সাথে করিম্‌ যে কল-আলাপন, 


খে 


১৬ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


সোনামুখে মধু ক্ষরে, শুধু ছুটি পিপাঁসিত কাণ 
প্রাণ তরে” সবটুকু অনাবিল রদ করে পান। 

সে কথা বলিতে গেলে, কিছুই যে বল! নাহি যায়, 
বাহিরে শুনায় তাহা! পিতান্তই 'প্রলাপের প্রায় । 


৩ 


কত রঙ. কত ঢও, মুঞ্ধনেত্রে দেখি অহনিশ, 
কখনও গম্ভীর মূর্তি, যেন তুই সই “সক্রেটিস” ! 
আবার তখনই দেখি, সুরু হয়ে গেছে মাতামাতি, 
দিবা-্িপ্রহরে গৃছে চপিতেছে মধুর ডাঁকাতী ! 
কু দেখি চূড়া করে' চুলে বেঁধে পাখীর পালক, 
সেজে এসেছিস্‌ ঠিক সেকালের রাখাল-বালক ! 
কখনও বেন্ুরে গান, কখনও বা মঞ্জার নাচ না, 
স্থুর করে” “ফিরি” করা, অন্ধ সেজে কখন ও যাচন! 
কু কান্না, কন দেখি কালীমাখা ঠোটে ছু হাসি, 
ওরে মোর বহুরূপী, আমি তোর সবই ভালবাসি। 


*স্স্ 


ঘুমালে ঘুমায় গৃহ, দেখাদেখি ধরি' তব্য-বেশ 
বায়ু খেলে গুঙ্গরিয়! লয়ে তোর কৌকড়ান কেশ, 
সংসারের দাবাঞ্চ, ছুটে আপি তীব্র যাতনায়, 
লুটাইয়া পড়িবারে পৌনার্য্যের দীতল ছায়ায়। 


খোক।র প্রতি ২৭ 


পা টিপে নিকটে আসি, চাহিতে ভরস! নাহি পাই, 
ঘুমস্ত শোভাটি পাছে নিজ দোষে নিমেষে হারাই ! 
চেয়ে চেয়ে কভু গর্বে, কখনও বা শুধু মুছি' আখি 
ফিরে চলে যাই কাজে হুদরটী তোর কাছে রাখি। 
যে ভাবেই দেখি তোরে, ওরে মোর ক্ষুদে যাদুকর, 
বড়ই সুন্দর তুই, ওরে তুই বড়ই হুদার! 


€ 


হাত ধরাধরি করি তাই-বোন্‌ ঘুরিম্‌ যখন, 

কারে থুয়ে কারে দেখি--বেধে যায় সমস্ত। তখন, 
কারে বেশী ভালবাসি? সে তর্কের থাকুক বিচার, 
নিজে যে না বুঝে, তার বুঝাবার কোন্‌ অধিকার ? 
দেখি শুধু, দিদি তোর চিরন্তন নারী-মহিমার 

বুখাই বিদ্রোহী তোরে আপনার করিবারে চায়! 
স্নেহের বদলে তারে কি লাঙছন। দিস্‌ অনায়াসে, 
কারেও কিছু না বলি' সে শুধুই শ্লানমুখে হাসে। 

সে শিশু-নারীর সেই ধৈর্য্য আর মার্জনার ছবি-- 
চ*টো! ন! ছে বাপু, যদি তা'ই বেশী ভালবাসে কবি! 


ঙ 


আর তোর দিদি যবে অসহায় পিতার উপরে 
পাক! গ্ৃহিণীর মত সতেজে প্রত্বত্বগুলি করে. 


কাব্য-গ্রন্থাবলা 


কখনও পুতুল ফেলি জীয়ন্ত এ পুতুলের পিঠে 
ঘুমের সঙ্গীত গেয়ে কর হানে তালে তালে মিঠে, 
দেখায় জুভুর ভয়, ঘুম চোখে এল কি না ভরে” 


' উঠে? চেয়ে চেয়ে দেখে, কু বীগে কখনও আদরে, 


“মা' সেজে আহার দেখে, ক্রি ধরি ভূতের সেবায় 
নিদ্দ হাতে এ শিশুরে মেজে-ঘবে পোষাক পরায়! 
সে ক্ষুদ্রনারীর সেই মাতৃহ্ের খাটি অভিনয়__ 
রাগ করিও না বাছা,-বটুকু প্রাণ কেড়ে লয়! 

৭ 
তোর এলোমেলো! কথা, যত নব স্থষ্টছাড়া কাজ, 
মুখের অদ্ভূত ভঙ্গী, সার মতন সব সাজ, 
দেখে শুনে” দিদি তোর কখন বা হাপিয়া অগ্থির, 
কু চোথ বড় করে” যুখখানা করির। গন্তীর 
বলে বাবা, দেখ দেখ কাণ্ড ওর 1--এহ যেন ভাব, 
এখনও গেল না ছি ছি, ৪র এই ছেলেমী স্বভাব! 
দেখে? শুনে? হাদি আমি, কিন্ধু যবে তোর দোষ ঢাকি, 
“না ঘেন শোনে না" ভয়ে চুপে চুপে বলে মোরে ডাকি, 
সে কচি-নারীর কাণ্ডে মানে মোর জল আখিপাতে, 
রাগ করিও না, ধন, দুগ্ধ হয়ে বাহ বদি তাতে! 

৮ 
শাদা খাতা নিয়ে সন্ত কোণে গিয়ে ভবু পদ্ভে একা 
আরম্ত করেছি ঘেই একমনে তোরই কথা লেখা, 


খোকার প্রতি ২৯ 


কোথ| থেকে তুই এসে একেবারে সন্ভুখে হাজির, 
দাড়ালি সগর্কে, যেন “লেয়াঙের, রপজ্যী বীর! 
বলিলি না কোন কথা, করিলি না কোন আয়োজন, 
অক্রেশে উড়ায়ে দিলি আপনার বিজয়-কেতন । 
ভাষ! সেধে ছন্দ বেধে রচিতেছিলাম যত শ্লোক, 
তুই এসে তার মাঝে মিশাইলি এ কোন্‌ কুংক! 
মানো বা না মানে! কেউ, এ ক্ষেত্রে ত আমার বিশ্বাস, 
লেখার উপ্নাস চেয়ে ঢের ভালো৷ দেখার উচ্ছাস! 
৪) 
এদিকে এ গোলম!লে বত সব করিলি অকাজ, 
তাতে মনে হ'ল, তুই স্ততি-স্তবে বেজায় নারাঞ্ 
কলমটী লাঠি করি পরীক্ষ! করিলি মোর পিঠে, 
খাতাখানি টেনে ফেলে, ব্যঙ্ছছলে হেসে নিলি মিঠে! 
তারপরে করিলি যা, নহে তাহ! সভ্যতানুরূপ, 
আমি কিন্ত এতক্ষণ ধৈর্যা ধরে? বসে আছি চুপ। 
উলটিয়া মসীপাত্র লেখাগুলি সব করে” মাটি 
যখন চম্পট দিবি স্ফৃত্তি করে, দিবা পরিপাটী, 
উঠ্িলাম মহা! রেগে দোষীরে করিতে দণ্ড দান, 
কোথা রাগ ?--এ যে দেখি, অন্গরাগে ভরে? গেছে প্রাণ! 
১৬ 
তুই ভারি অরমদিক, আছে তার আরও প্রমাণ, 
ক্ষুধা তৃষা সব তুলি মোরা ক*ট তার্কিক প্রধান 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ফেদেছি গভীর তর্ক, যুক্কি গুলি সযত্ধে কুড়ায়ে, 
তুই এসে মাঝখানে দিলি সব হাসিতে উড়ায়ে ! 
সাধে কি মেজাজ দেখে, বলি তোরে,---খেয়ালী নবাব? 


যত পাম্‌ রাজপুজা, তত তোর মিটে না অভাব! 


কিন্তু যাহা লষে মাতি বুথ! দস্ভে মোর ক্ষুদ্রমতি, 

সেই ভেদ-অভিমান তোর কাছে মিথা! তুচ্ছ অতি, 

খোলা ভোলা প্রাণ তোর আমাদের গণ্ডি পরিহরি 

দিয়েছে বিশাল বিশ্বে সাপনারে বান্ত ব্যাপ্ত করি। 
১১ 

রঙ্গিন নৈশবে ভোর চলিতেছে হোলীর উত্মব, 

দেখে নোর মলে উঠে অতীতের বিশ্বত গৌরব! 

গ্রাণের মে পিচকারী শৃন্ত করি চূর্ণ করি মাঞ্জ 

চলিয়ান্ছি কোন্‌ পথে পন্রি” কোন্‌ অভিনব সাঙ্গ! 

চাহি না রে খাছি, নান, শান্তিচার' ভৃপ্রিহীন জয়, 

ওই তোর খেলা-ঘরে বন্দ পাই আবার আশয়। 

সাধ যার গহথানে জীবনের ধাকা দিন গুলি 

তোর সাথে পূলি মাখি ধারে ধারে হঃয়ে যাকু ধূলি। 

ভুইও ত হবি বড়, ভেঙ্গে যাবে এই খেলাঘর, 

সে কথা ম্মরিয়। আঙগ ভোর তর হতেছি কাতর। 
১২ 

এ শাঠ্য-কাপট্যপৃর্ণ স্বার্ধ আর মিখার জগতে) 

কে ঢুই নিষ্পাপ নথ? বিদ্বেষের রঙ্গভূমি হতে, 


খাকার প্রতি ৩১ 


আয় রে অক্ষত বীর! ধৃত-অন্ত্র কেড়ে নে সবার, 
হাসিতে কাদিতে শিখি তোর কাছে সবাই আবার! 
লয়ে ক্ষুরধার জ্ঞান আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবি' মনে 
করি রুদ্র হানাহানি ত্তিংব! ক্ষুদ্র কাণাকাণি কোণে।.. 
এ গম্ভীর বুদ্ধগণে তুলে নে রে তোদের ভুবনে, 
যেথা! কচিমুখগুলি হাসিতেছে নবীন কিরণে, 
উঠিতেছে কলবর, ভুলিতেছে আনন্দ-হিন্দোল!, 
ভুলি” অভিমান দিব দলে মিশে ক্ষণতরে দোল।। 
১৩ 
জপ তপতুই মোর! বসে" থাকি একাকী নিরালা, 
কার মিষ্ট কথাগুল করিয়াছি ইই-জপনাল! 
এদিক্‌ ওদিক হতে শুনি ববে শিশুর কাকলি, 
প্রাণ মোর পিতা হয়ে ধাঁয় সেথা বাৎনলো উছলি। 
কবে তুই এ হৃদয় ওই ছুট ছোট ছোট হাতে 
বেধে রেখে এপেহিস্‌ জগতের শিশুদের সাথে। 
তোর ঝড় আদরের আছে পোষা দিরাক্জী 'পায়রী,, 
শুনলে হাদিবে সবে !- আমি তার যে সেবাটা করি! 
আমার এ ভালবাস* সেকি ওই চিড়িয়ার লাগি? 
পেয়েছে সোহাগ তোর তাই ত সে আমারও সোহাগী। 
১৪ 
এমনই করিয়া $ই করিছিস্‌ মামারে পাগল, 
জন্মজন্মান্তর হতে আছিস্‌ কি আমারই কেবল? 


৩ 


কাব্যশগ্রস্থাবলী 


যত বার দেখি তোরে নাহি মিটে দেখার পিপাসা, 
যত ভাবে ডাকি তোরে, মনোমত নাহি হয় ভাষা । 
এ কি নেশা, ওরে যাদু! চোখে মোর লাগিয়াছে ধাধা, 


- ্বুরি সহশ্রের মাঝে, মন মোর তোর কাছে বীধা। 


আয় তবে, আয় জননী, আজ তোরে অভিষেক করি 

বিরাট. ভাবের রাজ্যে ! বিজয়-মুকুট সদ্য পরি” 

নবীন ভূপতি আয়! আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুই কবি। 

অলিখিত তোর কাবা; তবু লিখি তোরই ছায়৷ লভি। 
১৫ 

কি বলিতে কি বলেছি? আজি মোর স্নেভের সাগরে 

জোয়ার এসেছে উঠে, সে মাবেগ প্রাণে নাহি ধবে। 

আশীর্বাদ করি তোরে,_-শুভ ভোক্‌, শুভে থাক্‌ মতি, 

বড়ই কঠিন ধরা, বেছে নিস্‌ লাভ আর ক্ষতি। 

সম্পদে হ'স্‌ না স্ফীত, নৈন্যে নত, বিপদে অধীর, 

জয়পরাজয়, দুই ধীরিন্তে নিবি পাতি শির । 

দয়! যেন গোনে চলে চিরপিন ন্যায়ের মর্যাদা, 

অকালে অন্যায় ক্ষমা শকিরে দেয় না দেন বাধা । 

ধঙ্্মাধন্্ কে বা! জালে! বড় শক্ত তাভার নিদ্ধেশ, 

প্রাণ যাতে দেয় সায়, মেনে নিদ্‌ তাহারহই আদেশ। 
১৩ 

স্বদেশ ছঙ্জাতি হতে কিছু ঘেন প্রিয় নাহি হয়, 

পুরস্কারে কুপিস্‌ না, তিরস্কারে করিস্‌ না তয়। 


খোকার প্রতি ৩০ 


সুখ যদি নাহি প'ন্‌, দেবতার নির্মাল্যের প্রায় 
মহৎ দুঃখের ভরা ভুলে নিস্‌ সগর্কে মাথায় । 
এমন করিস্‌ কিছু যার মাঝে খৈন্য নাহি রবে, 
তুই চলে গেলে তবু বাচিবে তা মৃত্যুশীল তবে। 
যখন র'ব ন|! আমি, নাম বদি থাঁকে রে সম্বল, 
পুত্রের গৌরবে যেন রহে তাহ! চিরসমুজ্জল। 
জড়ায়ে আসিছে ক, মনচোরা, আনন বুকে সরে', 
থেমে থাক নব কথ, একদগ স্থুথে থাকি মরে? । 


পুত্র ও মাতা 


পুত্রের, উক্তি 


দেশহিতৈষীর দলে মোর নাম যবে চলে, 
খুব হাসিটাই নিই হেসে! 

বঙ্গমাতা, কই তাহা, নিল না ক কেড যাহা, 

ও দিন্ু তোরা সে প্রাণ অব্রেশে ! 

ঘন ঘন ছাড়ি” হাক দৈনিক পিটায় ঢাক, 
মোর স্তবে গগন ফাটায়, 

মোর স্কতি মাস ধরে, যত সাপ্তাহিকে ভবে" 
চতুরের! কাগজ কাটায়! 

এ শিক্ষিত দেশভক্ত অকম্মাৎ অনুরক্ত 
হই তুচ্ছ দিশী-ভাষা প্রতি, 

তখন তোমারে স্মরি' বণিব কেমন করি, 
বঙ্গমাতা, জাগে যে ভক্তি! 
( ভাবি, তুমি অগতির গতি 1) 


দর্পণে দেখিয়। মুখ যখন ফুলায়ে ঝুক 
শ্বশুরমন্দির পানে ধাই, 
শালী-শালাজের দলে মোরে লয়ে তক চলে, 


গুনে, কষ্টে হাপি চেপে যাই, 


পুত্র ও মাতা 


শাশুড়ী বেচারি এসে কন থেমে হেসে কেসে, 
“থেয়ে যেতে হবে, বাবা, আজ, 
 চমৎকারি” সবাকারে শুনাই গন্ভীরে তায়ে, 
“আহারের ঢেয়ে বড়-কাজ। 
প্রিয় মোর গরবিনী, ফুলিয়া উঠেন তিনি, 
দেমাকে তাকান মুখে মোর, 
শালাজের দল স্তব্ধ, শ্তালিকার দল জব, 
হা দেশ, এ সবই দয়া তোর! 


(সাধে করি তোর ছুঃথে সোর ?) 


"ঘুরি যবে পথে পথে দ্বিতীয় শ্রেণীর রথে, 
আপনারই বেশী কাজ সারি, 

সভা সমিঠির শিরে হাতটা বুলায়ে ধীরে 
দেড় ভাড়া কিন্ত নিয়ে ছাড়ি! 

বগলে পুরিয় ছাতা! প্রকাণ্ড টাদার খাতা 
বারে দ্বারে রটি তব বাথা, 

'কেহ শুনি, রহে হালি, কোন দুষ্ট স্পষ্টভাষী 
ভারি কড়া কড়া কছে কথা! 

'কেউ দের মুষ্টিভিখ, সভারে জানাই ঠিক, 


“দেশহিতে, লাড অভিশাপ! 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


সবে বলে'--বেশ! বেশ !--আমি বলি সোন৷ দেশ, 
তুমি মোর কাটারীর খাপ! 
(যাঁর নামে সাত খুন মাপ ।) 


“িবঘধুরে* নহি আমি, জানেন তা অন্তর্যযামী, 
ভাগ্যদোষে এই দশা মোর, 

ছিলাম কেরাণী আগে. বড়মাহেবের রাগে 
রাজকণ্ঠ্া বনিলাম চোব ! 

মানে মানে কাজ ছাড়ি চলিয়া এলাম বাঁচা, 
স্বদশের কথা পল মনে, 

গগ্যে পঞ্ধে অকশ্মাৎ খুলে গেল মোর হাত, 
অঞ্পাত শিখিনু যতনে! 

যদিও বিদেশী ভা তবু তাতে বলি খানা, 


ধার করে 'দেশভিত” লেখি, 
শুনি সবে দেয় ধনা, ভে দেশ, তোমারই জন্য 
থশটি বলে? চলে নি কি মেকি ? 


( নাহলে, কি ভ'ত বল দেখি 1) 


সম্প্রতি শুনিম্ত, মাতঃ,_ পাব কি না, জানি ন! ত, 
আদালতে কর্মথালি আছে, 

বন্ধ করি এঁদডিসান্‌, দিতে হবে 'পিটমান। 
গিয়ে জজ সাহেবের কাছে, 


পুত্র ও মাতা ৩৭ 


কামাইতে হবে দাড়ি, চস্ম! দিতে হবে ছাড়ি, 
উহ নাকি কংগ্রেসি ধরণ! 

দায়গ্রস্ত ভাবে নাই, যে সব স্বদেশী ভাই 
উঠাইল৷ তাহারে তখন, 

সাহেবের কাছে গিয়ে কর্তে হবে নাম নিয়ে 
তীহাদেরই শ্রান্ধ অতঃপর ! 

কিন্তু এই ভেবে তুমি কমা দিও, মাতৃভূমি, 
তব লাগি কেঁদেছি বিস্তর! 
(আরও কিছু চাও এর পর?) 


মাতার কথা 


মামিই যে চির-অপরাধী, 
আপনার দৈন্ত ম্মরি কাদি। 

পাষাণে বাধিয়। বুক সাধে কি লুকায়ে ছুথ 
পড়ে থাকি ধূলিশয্যা মাঝে, 

বাহার! যে যেখা আছে ডাকি না কারেও কাছে, 
কালামুখ দেখাব কি লাজে ? 

মাতৃগর্ব কি আমার ? কি পেয়েছ অধিকার 
বৎসগণ, জননীর বলে? 


৩৮ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


কোন ম্পদ্ধী লয়ে আজ পুত্র পাশে চা'ব কাজ, 
ধাড়াইব অবনীমণ্ডলে ? 
আমিই ষে চির-অপরাধী, 
আপনার দৈষ্ট ম্মরি কাদি। 


“কে বলে? কুমাত। নাহি শ্হয়, 
কুপুত্র রয়েছে বিশ্বময় 1 

কেন বিশ্বে ন'দ্‌ গণাঁ? এ তোদের জন্ম দৈন্ট 
দুর্বল জঠরে দিনু স্থান, 

ৰলহীন আযু ক্সীণ, কাপুরুষ, পরাধীন, 
এত প্রাণ মুতের সমান ! 

জন্মিসে উচ্চের ঘরে কি না জানি পেতি ওরে 
বিপুল গৌরৰ আজ তোরা, 

মোর লাগি, ভুল্গি তাহা আছিদ্‌ আমারই আহা, 
জাগিছিস দুথনিশি ঘোরা ! 
কে বলে? “কুমাত! নাহি হয়, 
কুপুত্র রয়েছে বিশ্বময় ।? 


মোর গঙ্গা করে দীন গান, 
মোর পাখী ধরে ক্ষীণ তান, 

স্বর চাছে জাগিবারে, কলঙ্ককাহিনী তাকে 
করে যে রে আতুর বিধুর, 


পুর ও মাত! 


তবু তোরা ভক্তিভরে শুনিস্‌ সে গীতস্বরে 
জননীর মহিমা! মধুর ! 

সন্ত পুলকিত প্রাণে চাহিয়া তোদের পানে 
করি শৃন্তে শৃন্ঠ আশীর্ববাদ, 

শেষে বসে” বসে" স্মরি ছুই চোখে অশ্রু ভরি 
আপন দীনতা-অপরাধ । 
মোর গঞ্জ করে দীন গান, 
মোর পাখী ধরে ক্ষীণ তান। 


এ তোদের কৃপা !-_-এ কি ভক্তি ? 
এ যে এক ভঙ্গুর আসক্তি ! 

মোর ভাঁষা-ভাবে তাই তোদের হৃদয় নাই, 
ছেড়েছিস্‌ মোর পথ প্রথা। 

পাছে নিলে 'এ নকল রসাতলজাত ফল, 
পতনের বাড়ায় দ্রুততা ! 

তাই পরপদলক্ষ্য _ জেনেছিস্‌ মুক্কি-মোক্ষ, 
কি দেখায়ে করি নিবারণ? 

আজও যেআছিস্মোর, সেই তবিন্ময় ঘোর। 
ভয়ে চাপি প্রাণের রোদন ।-- 
এ তোদের কৃপা !--একি তক্তি ? 
এ যে এক ভঙ্গুর আলক্তি! 


কি 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


শুধু মোর আছে ন্নেহ-ধন, 
জলে দৈন্তে পুণ্যের মতন, 

আছে সর্বহুথহরা, আমার এ বুকভর। 
জালাহর! মাতৃহদি-নুধা, 

ধন-মান কোথা পাই? শৌর্যা-বীর্যয কিছু নাই! 
স্থধার কি মিটবে না ক্ষুধা ? 


চির-ন্নেহ-শিখ! জালি জাগিয়। রয়েছি খালি 
পথ চেমনেছুর্দিনে আধারে) 
থাক্‌ দেবা, ধাক্‌ কাছ, ভাগাহারা সবে জাল 


চলে আর মায়ের আগারে। 
স্টপ এক আছে মেহাধন, 
জ্বলে দৈনো পুণ্যের মতন । 


দ্বেবের শেষ 


যাও বাও, দূরে যাও, ঘ্বণাভবে ফেলে যাও, 
কুবেরের দল, 
কঙ্গালের স্পর্শে হায়, মান যদি টুটে” বায়! 
কেনে গে স্বার্থের হাঠে চতুর্ববর্গ ফল, 
সম্পদ শিরোপা মাথে, পদের মশাল হাতে, 
দাড়াও, দেশের মুখ হবে সমুজ্জবল ! 
রজতের এত বাড় মায়াকাটি স্পর্শে তার 
সমাজের উচ্চমঞ্চ করিবে দখল? 


একে একে, দশে দশে চলে যাও, কমলার 
প্রয়পাত্রগণ | 

মাতারে শস্কটে ফেলি, ভ্রাতাদের পায়ে ঠেলি 
যাবে? যাও লক্ষপতি ওগো য্ক্ষগণ, 

জননী ও হান্তমুখে বিদায় দিজেন সুখে, 
আর তার প্রাণে নাই কোন আকিঞ্চন, 

অনেক আঘাত সহি বহু যাতনায় দহি 
আজ তার রম মন, বিশুষ্ক নয়ন । 


আমর! করিব কাজ হাবাতের দল আজ 
জননীরে ধরি, 


৪২. কাৰ্য গ্রস্থাবনী 


অক্ষম দুর্বল হই মোর! মাতৃদ্রোহী নই, 
যে কোলে জন্মেছি, যেন সেই কোলে মরি! 

শীক-ম্ন নিদ্ে খাই , ভ্রাতারে যোগাব তাই, 
দিব সিদ্ধি মাতৃপদে নিবেদন করি । 

স্বজনের অবিশ্বাস, দুর্জনের উপহাস, 
আমর! দশের দাস, কিছু নাহি ডরি। 


ভাবিন্ু তুলিব গড়ি? দারিদ্রো সম্পদে মিলে 
নূতন ভারত! 
আমাদের জনবল তোমাদের ধনবল 
ধরিব মায়ের পাছে,_মোহিবে জগং! 
জালি সৌত্রাত্রের বাতি ঘুচা'ব খিশ্বের বাতি 
রাক্ষী শতাবদ্টারে চিনাইৰ পণ, 
মুদ্রার দেখিয়! পাখা চিনিলে টাদির চাক, 
জাতির নিয়তি চাকা তাই স্থাগুবৎ ! 


এ জীবন-যুদ্ধ ছাঁড়ি মিলিব দুদল যবে 
শান্তিনিকেতনে, 
যবনিক! যাবে উঠে, সেথা যুক্ত করপুটে 


দাড়াব সহস! নব ধর্মাধিক রণে, 


দ্বেষের শেষ ৪৩ 


ক্ষীর সরে পুষ্ট যার! অবমানে নত তারা, | 
ছেরিবে কষ্কাল-দল বনি সিংহাসনে! 

কারা হবে পুরস্কৃত, . কারা হবে তিরস্কত? 
-_দেখিতেছি তাহা যেন নখর-দর্পণে | 


জয়সঙ্গীত। 
রঃ 


শতাব্দীর দীপ্ত হূর্য্য এইবার উঠিয়াছে জলি 

পুর্ব দিক আলে করি, জাগিয়াছে নব বল বলী 
এপ্রিরার সুপ্ত সিংহ! বহি আসে গভীর গর্জন, 
ছুটে” মাসে লক্ষ ধারে নবোদিত রবির কিরণ 
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দছে।__ভাগ্য নার চির অন্ধকার, 
তার দ্বারে আজ কেন সৌভাগোর শুভ সমাচার ? 
কাটয়াছে অতীতের মৃতু সম কালো কাপবেলা, 
শ্মশানে বসেছে হের, অকম্মাৎ উত্সবের মেলা ! 


চি 


নৃত যারা, তারা মাজ কি বুঝিবে জীবনের স্বাদ ? 
ভাঁদের ললাটে লেখা আছে, থাক্‌ কলঙ্ক-সংবাদ ! 

হবার আাধারের কীট, চিরদিন রহিবে এমন ? 

বুথ একি কঙ্োলিছে আশে-পাশে নব জাগরণ ? 

আর ন!। ঘুনাবে তারা ? ঘুমে কারও নাই অধিকার, 
তন্তালস মাবিগুপি দেখে নিক আলোক আবার! 
বিশ্দিত স্তম্তিভ বিশে যার লাগি জরকোলাহুল, 

তাঁর মাঝে লুকাইয়া সনাতন তোর যোগবগ ! 


জয়সঙগীত 8৫ 
ও) 


তবু তোর মুখে শুনি” জয় আর যশের ঘোষণা 

ব্যঙ্গ করে বিশ্ববামী, তার! ভাবে ব্যর্থ আলোচন। । 
এই দৃপ্ত সমারোহ, উৎনবের মঙ্গল-আচার, 
মাতৃভূমি, হ! বিধব।, এতে তোর নাই অধিকার? 
কোথ। সে মন্থর মুক্ত, কোথ| এই লোহার পিঞ্জর ৷ 
পারে কি খাচার পাখী ফুটাইতে অন্রবাহী স্বর ?-_ 
মিথ্যা কথ। !-_মা আমার, আজ তোর নব অভ্াদয়। 
নে আানন্দ গরজিছে,_-জয় জয় এশিয়ার জয়। 


৪ 


কদিনের এ জাপান ? সভাতার কবে এ বিকাশ? 

কি ভাব? কি ভাষা?-_ছিল জাতির কি হেন ইতিহীস, 
যাহে ভাবী গৌরবের চিহ্ন কিছু গিয়েছিল দেখা ? 

না, ইহারা সদানথ্, ভাগাচক্রে উঠে এল এক! 

অনন্ত গ্রহের মত, আত্মতেজে আপনি অধীর, 

নাই ত্রট, নাই দৈন্য, হেরি” বিশ্ব নোয়াইল শির ? 
তারই সাথে মনে পড়ে ভারতের নব অভাদর 


দে আনন্দ গরজিহছে,-জয় জয় এশিয়ার জয়। 
৫ 
কাহাদের বাছবল সংগঠিভ হৃদয়ের বলে 


৬ 1 


সংযমী সাধক ত্যাগী কারা উগ্র তপস্তার ফলে, 


স্৬ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ধর্ম কাহাদের কর্থে জেগে থাকে ঞ্রবতার! মতঃ 
দর্পে কার! নহে স্ফীত, অবিচার-অবমানে নত, 
কার! হেন শক্তিধর, বিশ্বম্পর্কী জয় অগণন 

পারে নির্বিকারচিন্তে অনায়াসে করিতে গ্রহণ, 
কাহাদের দেশহিত, নহে দন্ত, কিন্ব। পায়ে ধর।, 
মার কাজে ঘরে ঘরে মৃতু তরে পড়ে গেছে ত্বরা! 


৬ 


মিত ভাষা, ক্ষিপ্র কর্ম, সৌন্রাত্র ইনারধ্য অনুলন, 
মি শিষ্ট গৃহে করা, বহিঃরঙ্গে দুর্জর ভীষণ, 
ছন্দ-শেষে কার! হুলে প্রতিহিংস। ঘোর বৈরিতার, 
ক্ষমা-গ্রমে করে কার! অরাতিরে চির আপনার, 
নাই ভীরু পলাতক অবিশ্বাপী কাহাদের ঘারে, 
ৰীর প্রন অন্তঃপুরে ক্ষমা! নাই কাপুরুষ তরে, 

ছিন্ন করি আলিঙ্গন পতি-পুন্ধে আপনার হাতে 
সাজারে পাঠায় কার! মুত্াশুত্র যশের সভাতে ! 


গ 


কাহাদের রাজতগ্থ পীড়নের যন্ত্রসম নয়, 
রাজভক্তি প্রজাপ্রীতি একখাতে একসাথে বয়, 
বাজার প্রাসাদ হতে তুচ্ছতম দীনের কুটারে 
ধ্রক্যে সথ্যে পুত মন্ত্র বাছিতেছে অন্তরে বাহিরে, 


জয়সঙ্গীত ৪৭ 


কাহাদের গৃহস্থালী ধনধান্তে স্বাস্থ্যে উস্তাসিত, 
শিল্পসজ্জা পণ্য ভার দেশে আর বিদেশে পূজিত, 
কাদের বাণিজ্যতরী উড়াইয়। বিজয়কে তন 

গর্বে সর্বত্র ফিরি করিতেছে সৌভাগ্য কীর্তন! 


৮ 


কাহাদের শিক্ষা! দীক্ষা দেশান্তরে লভি নববল 
স্বজাতির শ্বদেশের--জগতের করে মুখোজ্ছল, 
কাহাদের শ্রেষ্ঠাশ্রে্ঠ নহে গণ্য ধনে আর কুলে, 
মহিনার সিংহাসন গুণীজনে শিরে লয় তুলে? । 

যে দেশের এই জাতি--সে দে আদি আলোকের ঠাই 
রাজপুত্র ভিক্ষু সত্য লাগি--এ যে সেই দেশ ভাই! 
তার সাথে মনে পড়ে মা তোমার নব অন্থাদয়, 

সে আনন্দ গরজিছে জয় জয় এশিয়ার জয়! 


পি 


ধন্য ধন্য বীরভূমি, ধন্য ধন্য ছে বীরের জাতি, 

জয় হোক্‌, জয় হোক্‌, চিরদীপ্ত থাক্‌ যশোভাতি, 
আবার আশ্্ক্‌ শান্তি ছন্দ শেষে পরম মঙ্গল, 

পুন তব গৃছে গৃছে উঠুক আনন্দকোলাহল, 
ধনধান্তে থাকো! পুর্ণ, প্রীতিপুণো অক্ষু্ সতত, 
সমস্ত বিশ্বের শিরে শোভ। পাও কিরীটের মত, 


৪৮ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


মছোজ- অতীতের অনাদৃত ভ্রংশ-ধ্বংসোপরে 
তোমারে সম্মুথে করি এশিয়া দাড়াক্‌ গর্ববভরে ! 
১০ | 

কালের বিবর্তে ঘুরি ভাগারেখ। পুৰে এন সরি, 
হারায়ে। না স্থিরলক্ষ্য মিথ্যা আর স্বার্থ অন্থসার 
প্রাচীর আদর্শ-শুভ | -পশুদেরও আছে বাছবল, 
মনোবল মানুষের মত্যলব্ধ তপস্তার ফল। 
বিধাতার অন্থুকষ্প! গলাইলে বে দাধন-গুণে, 
খেলিও ন! তাহ। লঃয়ে, ভম্ম হবে আপন আগুনে । 
পড়িরে! না রাজরোষে, কত রাজা চুর হণ বা", 
মহাসম্নাটের দেহ দণ্ড যেন পড়ে ন| মাথার ! 

১১ 
ভারতের শুকভার!, এশিয়ার প্রচ্ছলত আশা, 
আরও জলো মান? দলে" মঙ্গলের বাডক পিপান! ! 
প্প-পধন-নান-রাজো ঠি্ন! লোভ প্বংদের কারণ 
সনাতন প্রাচা-নীঠি চিরদিন রাগিরো স্বরণ ! 
স্পগর্রশ্বীত শিষু-জাতি, গর যদি ন! মান ভারতে, 
ভাই বলে' কোল দাও--ভার গুড় মতা ভাবধ্যতে। 
আগ বড় মান পড়ে মা, আমার, চোর অস্ভাদয়। 
সে আনন্দ গরজিছে জয় জয় এশিয়ার জয়! 


অস্ব। 


কাশীরাজ-কন্যাত্রয়ে ভীম্ম যবে তুলিলেন রখে, 

স্বয়স্বর সভাগত রাজগণ চারিদিক হতে 

উঠিল! গর্জন করি, ভীম্মে বেড়ি” মরন্তিলা রণ, 

ছর্জম় শান্তন্ুন্ুত এক! সবে কবি নিবারণ, 

চলিল! হস্তিনাপথে, দেখিলেন, বণ আলা করি 
বসি তিন অনিন্দ্য স্থন্দরী। 


কহিলেন সসন্রমে সহ্বোধিয়! রাজকন্যাগনে, 

“দ্লান অনেক ক্লেশ অনিচ্ছায় আজি অকারণে, 

ক্ষতিয়ের অপরাপ, নাভি তার যুদ্ধের বিচার, 

কি বাসরে, কি শ্মশানে সমভাবে মুক্ত ভরবার 1 

হের, আর শঞ্চা নাই, বহুদুল্লে ত্রতি বাজগণ 
করিতেছে ব্যর্থ আস্ফালন 1” 


উত্তরিল বয়োজোঠা, দধূপে গুণে সবার প্রধান, 
'আমগা ক্ষত্রিয় কনা, ক্ষাত্রনন্ম আছে কিছু জানা, 
দেখেছি বীরত্ব বছ, দেখি নাই, কভু শুনি নাই, 


হেন শিক্ষা, স্প্রয়োগ, লু ক্ষিপ্র হস্ত শঙ্ক্রে, তাই 
৪ 


কাব্য গ্রন্থাবলা 


বিমুগ্ধ হৃদয় শুধু বিন্ময়ে সন্্রমে থর থর্‌, 
ভয়ে নহে, জেনে! বীরবর ! 


তুমি তীম্ম 1-আজ বুঝিলাম। গুনেছিন্ব তব নাম, 

পাষাণ প্রাচীর ভেদি তোমার উজ্জল গুণগ্রাম 

রাজ-অবরোধে পশি পশেছিল দীনার শ্রবণে, 

__প্রগল্ভারে ক্ষম কর, কাজ নাই তার আলোচনে। 

তুমি ভীন্ম ?_-এবে শুধু লভি তব পুগা দরশন 
চরিতার্থ অগ্বার নয়ন !! 


উত্তরিল পয়স্তপ, "খ্যাতি ক্ষুদ্র, কর্তব্য মহান্‌, 

তাই আজ স্পর্ধা ছাড়ি তৃপ্তিমাঝে ডুবিয়াছে প্রাণ । 

ভ্রাত। মোর সম্বদয়, গুণী জ্ঞানী রাজ-অধিরাজ, 

তোমর! ললনারত্ব যোগ্যহস্তে পড়িলে গো আজ, 

তাই ভাবি', ভ্রানৃম্থখে। তোমাদের নব ভাগ্যোদয়ে 
আমি শুধু সুখী, সহৃদয়ে ! 


উত্তর করিল মস্বা, “বড় শক্ত 'ভাগোর নির্ণয়, 
সবারই প্রকৃতি ভিন্ন, তাই কেহ ধনে তুষ্ট হয়, 
কেহ মানে, কেহ জ্ঞানে, বলিব আমার কণা আজ, 
ক্ষম তশ্নীগণ, আর্ধা তুমিও ক্ষমিও ছাড়ি লাজ, 
যেকথা বলি নি কারও, মুখরা তা পড়িয়া শঙ্ঘটে 
প্রকাশিবে ব অকপটে। 


অন্থা €১ 


'তুমি বীর, তুমি বুধ, বিচারিয় দেখ নি মনে, | 
'য্দি কোন নারী সঁপে প্রাণ তার লঙ্বি গুরুজনে, 
মানস-দেবতা তার, নন্‌ তিনি--তিনি নন্‌ পতি ? 
সে নারী কি পারে অন্তে ভলিবারে, যদি হয় সতী? 
আমিই সে স্বয়স্বর!, দাও মোরে বিজনে বিদায়, 
যাবে নারী পতিপ্রেম-ছায় !, 


কহিলেন কুরুশ্রেষ্ট, কহ শুভে, কোন্‌ ভাগাধরে 
-বরিয়াছ, ধার লাগি তুচ্ছ কর হস্তিনা-ঈশ্বরে ? 
ভাল করে" বুঝে দেখ, আপনারে করে! না বঞ্চনা, 
'জেনো স্থির, তব সাধে নাহি দিব বাধা স্থুলোচন!, 
যেথা চাও যেতে দিব, কিন্তু এক। পথের মাঝারে 
পারিব না ছাড়িতে তোমারে ॥ 


কাতরে কহিল বালা, “এ পথ যে পরিচিত মোর, 
এ পথেই যেতে হবে যেথা! আছে মোর চিত্তচোর, 
দয়া করি যদি বীর, শুনিয়াছ নারীর প্রার্থনা 
সৌভাগোর দ্বার হতে অভাগীরে আর ফিরায়ে। ন! 
আনন্দে করাও ঘাত্র! পতিপাশে, এই ভিক্ষা চাই, 
অধিক বলিতে লাজ পাই । 


উত্তরিলা দেবব্রত, 'বৃথা যুক্তি! অরস্থিনী! 
'খুপিলে প্রেমের উৎস, বাধমুক্ত মনত স্রোতস্থিনী 
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ধায় না দ্বিগুণ বেগে আপনার বাঞ্ছিতের পানে ?' 

শেষে আদেশিল। হতে পথপাশে রক্ষিতে সে যানে। 

থামিল দ্রুতগ রগ, সেইক্ষণে ভূমে অবতরি' 
দাড়ীইল আননে সুন্দরী । 


কহিল ভগিনীগণে, নাহি নিও মোর অপরাধ, 

সুথী হয়ো দোহে, এই বিদায়ের শেষ আশাবাদ 

তারপরে তুলি দুটি চণছণ বিলোল সোচন, 

কহিল তীম্মেরে চাহি, “তোমারে কি কব মহাম্ন। 

এই কি, দীন প্রতি যে ধয়া দেখালে জালা আগ, 
এ শুধু ভোমারই বোগ্য কাজ ! 


শেন-ধ্বছচিঙ্গরেথ! দিলাঠরা গেল যবে শেমে। 

লশ্বাদি চলল বালা অন মুঠি বেন শিরুদ্দেনে ! 

হেথা দৌদা ভাবিছেন,এাক ক্ষিপ ? না এ মনগ্থিনী 

একি তার আাকুপতা। একি তন! গেল বিধাসিরা 

কোথা এক! £__কাঁরলেন বিছুপদে প্রার্থনা অন্তরে 
'অমহাগা রমণীর তছে। 


বন্ঠাদয় নঙ্গে লরে মহারাজ থেগ! হতনা, 
ননি' বিমাতার পদে আপিদিঞ ভিলা ভ্রাভায়। 
শেনে নহ| সমারোহে যথাকালে শুভদিনক্ষণে 
হল রাব্রপরিণয শোভামদী কণ্তাথর মনে। 


অন্য! ৫৩ 


বহিল প্রমোদআ্োত রাজ্য ভরি, উৎসব-কৌতুকে 
কেটে গেল বহুদিন সুখে । 


একদিন প্রাতঃন্নাত, বসবেন গাঙ্গেয় পূজায়, 
হেন্কালে নারী এক দড়াইল কুহকের প্রার ! 
চিনিলা অন্বারে ভীম্ম, সসন্ত্রমে যোগায়ে আসন 
কহিলেন, “কহ ভদ্বে, কি লাগিয়া হেথা আগমন ?” 
উত্তর করিল বালা__অদেয় না ভয় যদি দান 

দিবে মা কি নিয়ে এই প্রাণ? 


সবিদ্ময়ে দেবরত মে।হিনীরে দিলেন আসন 
আপনি বদিলা ধীরে, অবনত প্রশান্ত আনন! 
বুক্ষণ শূন্য কক্ষে অন্তমনে উভয়ে নীরব, 
তখন জাগিছে বিশ্ব, বাড়িয়া চলেছে কলরব, 
রজলীগন্ধ।র গন্ধ আসিতেছে মন্দ সমীবণে, 
কপোত ডাকিছে ক্ষণে ক্ষণে। 


আরস্ভিল নৃপন্থতা, “বুঝ নাই, এসেছি কি লাগি? 
সেবিয়াছ আজীবন শস্ত্রে মার শাস্ত্রে, হে বিরাগী! 
[ক বুঝিবে কি জানিবে কারে বলে রমণী-হদন়্ ! 
বড় ছুঃখ তাই মনে, নারী যাহা প্রাণান্তে না কয়, 
জানাতে হইল তাহা! আমি আজ পুরুষের দ্বারে, 
ভালবাসে নিলজ্জ! তোমারে ! 
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সে কথা কি মনে পড়ে? বলেছিন্,_স্বযস্বর। আমি! 
_তুমি বীর, এ কুমারী-জীবনের মে দেবতা-স্বামী 1 
যে ভয়ে করিন্থু ছল, বুঝ নাই 1--বলি তা এখন,_- 
ভ্রাতার উদ্দিষ্ট কন্ত। পারছ তুমি না কর গ্রহণ! 
এখন স্বাধীনা দাসী, আসিয়াছে স'পিতে পরাণ, 
গন্রীভাবে দাও পদে স্থান। 


ফিরি নাই পিতৃগৃ্ে, ছনাবেশে ছিন্ন হস্তিনায় 

রাজপরিণয় তরে ধৈর্য ধরি চাতকিনী প্রায়, 

আজি শুভযোগ নাথ, রাখ রাখ দাসীরে চরণে ! 

ভীয্মের নয়ন-আগে উদ্ভাসিত হল সেইক্ষণে 

অতীতের কুগ্/টিকা,__কি মোহে সে দিন উন্মাদিনী. 
ঝাঁপিল অকুলে একাকিনী ! 


এদিকে নারীর সেই ছল ছল করুণ আননে 
প্রণয়ের আরাধন! ফুটিতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে, 
খর কটাক্ষের লীল। ভরঙ্গিত কুস্তল মাঝারে 
রূপের বিঢাতশিখা আালিতে লাগিল বারে বারে, 
সে আকুতি মাঝে হল যৌবনের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস 
ভাধাতীত গৌরবে প্রকাশ । 


উঠিল! না চমকিয়া, টলিল! না, গলিল। না বীর, 
উদার অল্লান প্রাণ হল আরও ধার সুগভীর । 


অন্য! ৫৫ 


কহিলেন সুমধুর সবিনয় প্রবোধ বচনে, 

শুন নি প্রতিজ্ঞা মোর ?--করিব না! বিবাহ জীবনে ! 

সন্ন্যাসীর শৃন্ দ্বারে পুরিবে না আশা, রাজবাল!, 
যোগ্য কণ্ঠে দাও গিয়ে মাল1 1, 


কহিল বিবশা ধীরে, তব কীষ্ঠি শুনিয়াছি সব, 

সামান্য! ভেবে। না মোরে, বুঝি আমি তোমার গৌরব। 

বিজ্ঞেরা! সত্যেরে সেবে তন্বের তাৎপর্য্য শুধু লয়ে, 

পণভঙ্গে অধিকারী তুমি, _নিখিলবিস্থৃত হ'য়ে 

চল যাই তীর্থবাসে, লয়ে দৌোহে ব্রত নিষ্ঠাচার 
অভিনব পাতিব সংসার !, 


উত্তরিল। দেবব্রত, “বুথ! তব এ সাধনা, বালা, 

তরুণের কণ্ঠে শুধু শোভ। পায় তরুণীর মাল 

নহি আমি নবধুবা, উদাসীন তাহে চিরদিন, 

বিলাসবাসনহীন নিতান্তই নীরস কঠিন। 

যোগ্য পাত্রে সপ" মন, সুখী হবে, জানিও সুন্দরী, 
সুখী হয়ে! আশীর্বাদ করি!” 


উত্তরিল উপেক্ষিত, "আমি জানি, কিসে মোর সুখ, 
স্বভাবের অবলীলাগতি বলে করো! না বিমুখ। 

মুঢ় নারী গুঢ় তত্বে যতটুকু লভিয়াছি জ্ঞান, 

প্রকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম, জলে পৃক্ত তৈলের সমান 
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সিদ্ধ সে, সংসারী হয়ে ডুবে না যে বিষয়ের মোহে, 
পে সন্ন্যাস এস নিই ধৌহে!, 


কহিল! নির্মম, “তর্ক বৃথা, মিথ্যা, তাজ মোর আশা, 

সতা বলি, তিলমাত্র নাহি মোর বিষয় পিপাসা 

আছে বনু গৃহী বিশ্বে তত্বজ্ঞানী সংসারানুরাগী, 

আমি গাকি একজন শাস্ত্র বিধানদ্রোহী ত্যাগী, 

এ বিপুল ব্রহ্ধাণ্ডের নঃচি হবে কোন ক্ষতি তায়, 
কাও মুদ্ধে, থেকো না বুথায় !” 


থধূপে ছোয়ালে অগ্নি, সে যেমন উঠে দাপটিয়া, 
তেমনই রাজেন্দ্রন্থতা প্রভাখানে উঠিল জলিয়া, 
বচনে উগারি জালা, রক্ত নেত্র করি বিশ্ফারিত 
ফহিল, 'প্রতিজ্ঞ!- তব ত্রঙ্গচর্য্য বীর্য্যদন্তস্কীত 
যদ্দি নাভি করি ধুপি, ভাজিব জীবন!” এত বলি, 
গরবিণী বেগে গেল চলি। 


শুধু_ শুধু ক্ষণকাল পুরুষেন্জ রিল! বিহ্বল, 
চমকি হেরিলা, কক্ষে শুকাইছে ফুল-বিদ্বদল ! 
সেইক্ষণে বসিলেন পদ্মাসন করি কুশাসনে, 
আরম্তিলা শিবপুজা নিশ্চিন্ত নিবিষ্ট লট মনে, 
ঝঞ্চায় যেমন রহে সিদ্ধুর গছীর তলদেশ, 

নাই প্রাণে চাঞ্চল্যের লেশ ! 


ভীম্ম-যুধিষ্ঠির 


সন্ধির সমম্ভ আশ হল যবে সমূলে নির্মল, 
পাগুবের প্রতিহিংসা! রা জলিয়া, কুরুকুল 
দ্বেষে দস্তে স্ফীত হল। অগ্রাদগারী গিরির সমান 
ভুটি পক্ষ আলা বহি রে লাগিল কম্পমান, 
সবশেষে পরস্পর করি চিরনিপাতকামনা, 

মহারণ করিল ঘোষণ!। 


হেনকালে একদিন ভ।ম্মপাশে আসি যুধিষ্টির 

বন্দি পিতামহ-পদে কহিলেন অব্নত-শির, 

“এ কি তবে সভা কথা, হইয়াছ কুরু- সেনাপতি £ 

আজ ধন্য ছুর্বেচোধন, যার পক্ষে তুমি মহারঘী,: 

কিন্তু দীন পাগুবেরা কোন্‌ ধোষে দোষী তব পায়? 
কহ তাত, সুধাই তোমায়। 


তখন আমরা শিশু মেদিন কি হলে বিস্মরণ ?- 
লালিত তোমারি ন্নেহে পিতৃহীন ভাই পঞ্চজন, 
পিতা জানিভাম তোমা, পিতা বলে” ডাকিতাম যবে, 
হালি” উত্তরিতে তুমি, কু অশ্রু মুছিতে নীরবে ! 
বাহারে এসেছি ভেবে পিতা, গুরু, বদ্ধ একাধারে, 
বৈরীভাবে ভেটিব ভাহারে ? 
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বদি চাও, পিতামহ, সে কথাও ভুলে” যাও সব, 

সমান আম্ধীয় তব নহে আর্ধয, কৌরব পাগুব? 

ছুইটী উৎসঙ্গে তব দুদলের ছিল অধিকার, 

দুই পক্ষ ভাগ করি তুঞ্জিতাঁম তব উপহার, 

এ আম্মকলহে তবে উচিত কি, ওহে মহাবল, 
কৌরবেরে করিতে সবল ? 


কহিল! বীরেন্দ্র, “ভীরু শামা হতে কি ভয় তোমার» 

ধর্মের হইবে জয়, শত ভীম্মকি করিবে হার? 

তথাপি করিব যুদ্ধ, কৌরবের অন্ন পুষ্ট দেহ, 

কর্তবা পালিব আগে, তারপরে হৃদয়ের স্নেহ । 

কিন্তু বংস, চিন্ক। নাই, এ যুদ্ধের পরিণাম কহি, 
নিঃসনেহ হবে তুমি জয়ী। 


যেদিন কপউ হাতে কৌরবের হয়েছিল মতি, 
মৃত্তার অধিক ব্লেশ সয়েছিল 'মসঙায়। সতী, 
রাজারে ভিখারী কার অরণো পাঠায়ে ভার্মা। মনে 
অক্লান্থ বিদ্বেঘ ভবু গিয়েছিল সাথে সাথে বনে, 
যেদিন, হে ধর্দরাজ, ধর্দে চাহি ছিলে সব সহি, 
সেইদিন জানি, তুমি জরী ! 


কহিল! পাণ্ুবশ্রে্ঠ, যদি, তাত, জান পরিণাম, 
এ যুদ্ধে হবে না জয়ী, ক্ষুঙ হবে চিরোজ্জল নাম, 


ভীত্্-যুঁধান্ঠর 


পীড়িতেরে তাজি তবু পীড়কের হইবে সহায়? 

কর্তব্যের লক্ষ্য, ধর্ম, নহে তাহা! পাপের সেবায় । 

আমর! আশ্রিত তব, এ রাজ্যে তোমারই অধিকার, 
: অন্নদাস তবে তুমি কার ? "* 


উত্তরিল! দেবব্রত, 'বৎস, পন্থ' কে করে নির্দেশ ? 

অন্ধ হয়ে যায় নর করি বিশ্বরহস্তে প্রবেশ, 

সতা বলি* ধরি যাহ1, শেষে দেখি তাহ! মিথ্যা অতি, 

যাত্রার সন্ধ্যায় এসে ফিরাই সে প্রভাতের গতি। 

পাপ হোক্‌, পুণ্য হোক, আর্ত তরে কাদিয়াছে প্রাণ, 
প্রাণ দিব কিংব। দিব ত্রাণ” 


কহিলেন হাসি, “জয় ?__বহু লভিয়াছি তাহ! তাই, 

ভেবেছ কি এ বয়সে এ বিরোধে জয় আমি চাই ? 

কৌরব পাগুব এই বুদ্ধের আখির ছুটি তারা, 

তার মাঝে হয়ে গেছে একটা নিঃশেষে লক্ষাযহা রা, 

ভাগা তার প্রতি বাম, তারই হাতে বিচারের ভার, 
আমি যে রে ফলভাগী তার! 


প্রমাদের অন্ধকৃপে মগ্নপ্রায় অসহায়গণে 
ধরিন্থ সবলে কেশে, ফিরাতে চাহিমু প্রাণপণে, 


উঠিতে পারে নি তারা, তাই আজ যাঁব ত্যাগ করে» 


দেখিব চাহিয়। গুধু পরিণাম কৌতৃহলে ওরে ? 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


নহে, নহে মহারাজ, ঝাঁপ দিব অন্ধদের লয়ে 
অন্ধকার ধ্বংসের আলয়ে! 


কিন্তু শুন তাও বলি, যত্ধন রবে দেহে প্রাণ, 
তোমার জয়ের আশ হয়ে রবে স্বপ্রের সমান, 
একক গাণ্ডীবী ছাড়া তব পক্ষে নাহি হেন বীর 
মোর সঙ্গে রণরঙ্গে বহুক্ষণ রহিবে যে স্থির, 
নিত্য তব বহু বল মোক্র হস্তে হবে অপচয়, 
রক্ষিতে নারিবে ধনজীয় । 


কহিল! ভামিয়! শেষে প্রেমাম্পদে হেরি পরিস্নান, 
“কর্তব্য পালিক্স! পরে প্রীতি মোর করিব প্রমাণ, 
বেরূপে জিনিবে মোরে, কহি তার উপায় এখন, 
শিখ গাঁরে অগ্রে লয়ে সবানাটী করে যেন রণ, 
তারে যদি ভেরি, অন্ধ ধরিব ন! জানি নিশ্চয়, 
বারশ্ব্যা করিব 'আশ্রয়।” 


কঠিলা কৌন্ডেয়, “তাঁত, এ কি নিদারুণ পরিহাস ! 
অকুতক্ত নতি মোর, নহি মোর! অপর্দের দাস। 
শক্রুপঙ্ষ কর বলী, ক্ষত্র কবে ভীত রণ লাগি? 
প্রনু তুমি, মোরা দাস, তাই দ্বন্দে পরিহার মাগি । 
যদি 3, হে মভারথী, হ'ণে সবে বিমুখ পাগুবে, 
ভায়ত্র তার! নাহি হবে। 


ভীস্ম যুধিষ্ঠির ৬১ 


পিতৃত্ব জ্ঞাতিত্ব তব যদি কভু হই বিশ্ররণ, 
কেমনে ভূলিব,_তুমি চন্দ্র বংশে উজ্জ্বল রতন ! 
তোমারে অন্তায় যুদ্ধে কে সে পশ্ড করিবে বিনাশ? 
কোন্‌ লোভে £- ধিঞ্চ জয়ে , শতগুণে শ্রেয়ঃ বনবাস |. 
গাঙ্গের কহিল! হাসি, “এ প্রতিজ্ঞা রবে না স্মরণ, 

জয় লাগি হবে উচাটন।, 


কহিল! গম্ভীরে শেবে, “মার নাশ হবে প্রয়োজন, 
যবে পাগুবের দলে হাহাকার ভেদিবে গগন । 
ফুরায়েছে দিন মোর, ছিনু বাচি তোমাদের চাহি, 
আজ ভা'য়ে ভাঃয়ে দ্বেষ বাচিবার আর সাধ নাহি । 
আমার বদের পাপ স্পশিবে না, করি আনীর্ববাদ, 
বুচে বেন তাতেই বিবাদ ।, 


হতচ্ঞান বুর্ধি্টির বিনা! বাকো লইল! বিদায় 
নয়নে বহতছ ধারা, ঘন ঘন বোমাঞিত কায! 
মনে হল, ক্ষণতরে উঠেছিলা কোন্‌ উদ্বলোকে, 
ঝলাস গিরাছে আবি সেথাকার প্রচণ্ড আলোকে, 
শুনেছিলা কি সে বানী, লোকাতীত ভয়াল গম্ভীর, 
শব্দে কণ হয়েছে বধির ! 


$ 





ভ্রিকৃদ্টের স্বৃতি 
স্বিপ্ধীপ্বার দেশর দেখিফু! 


টা 


হে গিরি, বিদায় হই, হয়েছে সমদ্প 3 

যাই তবে, আর “দখা তয় কি লা হয়! 
আজ বুক কি বাজিছে কিছু নাহি জানি, 
€বেধে যাম্স গদগদদ বিদায়ের বাণী । 

করিব না শেষ দেখা, তাই দূরে রহি 
অতীতের স্থৃতিভার আনিলাম বি । 

চির সাস্তনার বাণী, “রাখি 9 স্মরণ”, 
সাহস না পাই তামা বলতে এখন ! 


মহ্‌ 


মনে আছে 2 একদিন ছোমার ভবনে 
অনিিপি হইয়াছিস্থ, কুমি প্রীতমনে 
ইঙ্গিতে ডাকিলে মারে আপনার ঘরে, 
চিন্রপরিচিতসন ভুষিলে মআদবে। 

জানি আানি জালি ভাতা, ভুমি গেছ ভুলি, 
পাবাণে কি পাকে আকা! স্রর্ডিত্ঙ্জ গলি £ 


ভ্রিকূটের-স্যৃতি ৬৩ 
এমন কত না পান্থ এসেছে গিয়াছে, 
তোমার কি কারও কথা কিছু মনে আছে! 


৩ 


রাগ করিও না গিরি, সংসার এমনি, 

তুমি এক! নহ দোষী ! এই যে ধরণী, 
প্রকাণ্ড ভোলার স্থান! খোলা চারিধার, 
একবার ছাড়া পেলে কে আর কাহার? 
আজ বুবিতেছি বেশ,__-লচ্জা কিবা তায়, 
সেদিনের মত আর চাহ না আমায়! 
জেনো, প্রেম অন্তর্ধ্যামী, এক প্রাণে ভাসে 
অপর প্রাণের ছায়া অক্ষুপ্র জাভাসে। 


€ 


তোমারে ভুলি নি আমি , মনে আছে সব 

বসি তব তটে শুনি নিঝরের রব 

ক্ষুদ ভেবেছিন্ মোরে, উঠেছিল মনে, 

মানব ছন্মের গ্লানি; কিসের কারণে 

গর্ব করি তার, _-অদষ্টের অভিশাপে 

দ'$ যাহা, তিক্ত যাহ! রে'গে শোকে তাপে! 

তার পরে একদিন সবই হয় শেষ, 
কেন?-কোথ। 1--কতছুরে ? নাই সে উদ্দেশ । 


ড৪ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
৫ 


হেরি তব শোভাগার হয়েছিল মনে, 
এখানেই বাধি বাসা জীব-জন্ত সনে। 
শুনালে অভেদ বাণী, প্রকৃতিমাতার 
সবাই সন্ভান মোরা, এক পরিবার, 
এক জন্মস্ত্রে বীধা, এক পরিণাম 1-- 
আজও যবে বিরোধের নিষ্ঠুর সংগ্রাম 
চৌদিকে ধ্বনি উঠে, দে বিভ্রম মানে 
তামার সে শাস্তিনদ্ধ থাকি থাক বাজছে! 


অপুর্ব সোন্দর্্য আজ গেছে যেন ছেয়ে 
শে শুছে | রা বন্তদিন পরে 
তোমারে আক্রুক ভব, সাবেক অঙ্ুরি ॥ 
বহুরূপী সসারের রা ধরণ, 
ধরিছে জাবন নম বিচিত্র বরণ 
পলে পলে । কি বিতিন্ন, কতই নবাঁন, 
আমার সে দিন হতে 'আমার এ দিন! 

৭ 
সেই সঙ্গে ননে এল, অহীহের দিন, 
কোথা দঃন্বপ্রের মত হয়ে গেল লীন! 


ত্রিকৃটের-স্থৃতি 
কতদিন গেছে মোর? প্রত্যেক নিশ্বাসে 
বহিয়া গিয়াছে আমু; মনে নাহি আসে 
প্রতি দিবসের কথা, প্রতি দণ্ড পল, 
হয়েছে নিক্ষল কত, হপ্লেছে সফল। 
আশাভয়বিজড়িত এ কি এ চেতন! ? 
তার সাথে মনে উঠে বিদায়-বেদন | 


৮ 


দেখিয়। “তামার কপ প্রাভতঃস্র্যা-করে 
যাই বলিবারে গিয়ে অশ্রু চোখে ঝরে! ! 
ব্বন নাহি যেতে চার, তবু হবে যেতে; 
এমনই অখণ্ড বিধি ! পুন র'ৰ মেতে 
নগর উতৎ্পবে 7 এ শান্ত আনন্দ হ'তে 
তেসে যাব কোন্‌ তীব্র নন্ততার স্রোতে ! 
আমাদের পরিমিত কয়েকটি দিন, 
তারও নাই মুক্ত পাখা, গগন রঙিন্‌? 


ভেবে ন! শুধুই মোবে পল্লীর স্তাবক, 
কল্লোলিত নগরের ও আমি উপাদক । 


ফেনিল জনদিন্ধু ছাড়িতছ নিংশ্বাস, 
ঠছ তাতে প্রাণ, আছে অনন্ত বিকাশ ? 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ফুটিছে যে টকৃবক্‌ রক্ত চারিধার, 
প্রাণ হ'তে প্রাণান্তরে হয় তা সঞ্চার। 
তাই পল্লীস্বপ্ন ভাঙ্গি ছুটে আসে প্রাণ 
বিচিত্র জীবনধারা করিবারে পান। 


৩ 


কিন্ছ এই ক্ষণ-শাস্তি, ক্ষুত্র-অবসর, 
মুক্তপ্রকৃতির কোলে বিশ্রাম সুন্দর, 
মনে রবে বন্ুদিন। বন্ুবর্ষ ধরি 

শ্খ দিও, সখা ভয়! এই মত করি! 
ঘে মৃত এ নিচ্জনে করিলাম পান 
কম্মক্ষেত্রে নব শর্ত করিবে প্রদান । 
বিদায়ের বেলা মাগি একটি প্রসাদ, 
বাধ বানা রাখ মলে, কর আনশীব্বাদ । 


৯১ 


এ নুহ ত চাটুবাণী অসার সুলভ, 
কবির বন্দনা এ নে, অনুলা চল ি,-- 
হয় না সাধনে ক্রীত, পন তুচ্ছ মানে, 
'আড়স্বরে নাহি ভোলে, ভয় নাহি জানে, 
রাছার প্রাসাদ হতে দানের কুটির 


* খ্রুনিয়া বাঞ্চিতজনে করিছে বাহির 1 


ত্রিকৃটে র-স্সৃতি ৬৭ 


ভালবাসা ভোল যদি, এইটুকু স্মরি 
ক্লুতজ্ঞতা রেখো মনে, এই ভিক্ষা করি! 


১৩ 


বে 
তারপরে কতলোক মাসিবে হেথায়, 
য় ৩ প্রস্তর পড়ি ভেবে তোমায় 
আমার নয়ন পিরা, বিরলে তখন 
লখকের তরে কেহ মুছিবে নয়ন ! 
[রর ৪ গর কহকাল এই আনাগোণা 
লিবে, উঠিবে কত নবীন বন্দনা! 
সেই হুমি জেগে রবে স্থিরমহিমার, 
আমি কিন্ত ঘৃমাইব অনন্তনিদ্রায় 


1 £১ 


৮৮৫ 


অপ্রুর্বব উৎসর্গ 


যে আজ আমাক লিখিস্ষে ছাড়ে, 
তান্েই লেখা দিলাম, 

সত নইলে যে হভতেেম আদি 
নেহাত নেমকহাবাম ! 

বিশ্র-প্রাপণেন শীর্ষ স্থানটি 
যার, দখল যার, 
স্ব প্রাণের উপচার তার 
শ্রেষ্ঠ উপহার ! 

হও না তুমি জড়বাদী, 
হও না অবিশ্বাসী, 

মহাপ্রসাদ খুলে বেড়ান্স 
তবু উপবাসী! 

যে ধাই ভাবি, যতই করি, 
ঘুরে ফিতরে শেষ 

ঞ্রকহ আজাদগাস তব ভিড়ে 
একটি ভীরেই এসে ॥ 

যার মন যেমন তেমন দেখি, 
কূপ কি অআক্ধপরাশ্ি, 


৮২ 


কাব্য*গ্রন্থাবলী 


কারও হৃদয় জেরুজেলম্, 
কারও নক, কাশী। 
ধু ধু কচ্ছে আধার পথ 
যাত্ী আমি একা, 
পাথের মোর কাণা কড়ি, 
তীর্থের নাই দেখা । 
যাহাই ভাবি, যাহাই বলি, 
এসে ঘুরে ফিরে 
তোমাক নীরেই তরী ভাসে 
ভিড়ে তোমার তীরে ॥ 
কপাসিন্ধু, দিলে যত, 
পড়ছে তোমার পার, 
ভালবাসার নদদী-নাল! 
'ওই সাগরেই ধায়! 
দিলাম তোমায় দিলাম, 
আযাব যা! ছিল সব দিলাস 
পার্ব না ত হ'তে আমি 
প্রেমে নেমকারাম ! 





পার্থেস 


3 পানী, এস তামার 
পারের ডিঙ্গাক্স চড়ি, 

লাও পাঁচ প্রাণ- পাবেষস মার, 
সীচ্ট কাণা কড়ি ! 


শ"স্বে গেল আাটীব ঢেল। 
গড়তে শািয়ে বুত্বহার» 

গন বশধ্তে গিকে শ্রাণ 
5:ড্ডে ভুল্‌্লে হাহাকার ! 


ন্রহ্য ওই যাচ্ছে নিবে 
অন্ধকার দিচ্ছে সাড়া, 

হুযুণ দাড়ি অন-মাবিকে 
পথের তত ছিচ্ছে ভাড়া ॥ 


উঠেছিল দস্ক। হওক, 

পালেক্স উপর টান্লি পাল, 
"পাকে পড়ে” স্বুরছে তব, 

আল ভ লাখ যাস লা কব ! 


কাব্য*গ্রন্থাবলী 


রচ্‌তে যাব দেবের নিবাস 
হয়ে উঠল কাঁমায়ন, 
তবু এস, ভুমি এস, 
নিক্বে প্রেমের রসায়ন ! 


কাছে আস্তেই শুকিয়ে গেল 
পিপাসার 'ওই মহাসাগর 

বসের ছবি ছুতে-ছাতেই 
হয়ে গেল আন্ত পাথর ! 


এস এস, তুমি এস, 
পড়ে” গেছি ভাটার টানে, 
নয়! জোয়ার আন আবার 
ঢেউ থেলিছে সারা প্রাণে! 


বাল্ভ্ 


বলে থাকেন গম্ভীর হশক্ষে 
আনেক বুদ্ধিব্ টেকি, 
দেখি যাহ! তাহাই খাটী, 
বাদ বাকী সব মেকী। 
মনের বুড়া, প্রাণের ফকার 
এ সব বুদ্ধিমান্‌ , 
শোন না গণ্য, ধন্বাক্স ধহ্চত 
এতেকটী পাবাণ ! 
পিপাসার সেই মধুর স্থৃধা 
হুখ-দুর্দিনের সুখ, 
পারের স্থপন যদি ফাকি 
সত্য কতটুক ? 
যাদের খুসি, করুন ক'ষে 
অতিবুদ্ধির চাষ, 
কবির মন-ভুমি হ'তে 
তাদের বনবাস। 
অন-পবন আর সাধের €বঠা, 
প্রপক্স কাগ্ারী, 
সাধন আনলো ভরা! জোকার, 
দে তোর তরী ছাড়ি ! 


শী কাব্য-গ্রন্থাবলাী 


ধারা! বলেন, নাই কিছু নাই, 
সবই ধোকা ধোয়া 
মগজের সেই দ্বুণিপাতে 
যাস্‌্নে রে তুই থোক্সা*! 
আখি সুদে প্রাণের মাঝে 
ভ্যাথ. রে প্রাণারামে 
ডাক বে তারে হৃদয় ভরে,” 
যা খুসী সেই নামে !- 
মুটেই বস গাধার বোকা, 
কক্গ করে পান, 
মানস শতদলে ভাবে, 
আন্রে ডেকে আন্‌ । 
সে আলোকে কেটে যাবে 
তার ছ”চোখের ছানি, 
আস পতঙ্গ, ুচবে পুড়ে 
জীবজন্স গ্লানি । 
মনপবন আর সাধের বৈতঠা, 
প্রপয্প কান্ডারী, 
সাধন আনলো ভরা জোকার, 
দে তোর তরী-ছাড়ি ! 


আনাড়ীর কবুলজবাব 


যত বড়ই মান্য দেখি, 
আদশের এক বিন্দু, 

সে আঁদশ তোমার অণু» 
ওতে! পণ সিন্ধু। 

ক্রপ না থাক্‌, অন্ধপ দেখে 
জগ তোলে স্েহে, 

ফুলে গন্ধ, শূন্যে সমীর 
প্রাণ বেমন দেহে ! 

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে 
হাবিষে যাক মন, 

তোমার আলে' বুকে এলে 
জ্বলে 'ত্রক্তবন। 

যেখাম্ন বখন ব: দেখেই 
ভুলে গেছে "সখি, 

ভেহবছি, সব কুড়িষ্ে এনে 
আপাদপন্ছে রাখি? 

যে কবিতা উতরে যাক্স 
সে যে তভোমার লেখা, 


৭ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


ষে ছবিতে মন মাতার, 
তুমি টান্যল রেখা ! 

যে রাতে ফিট জ্যোতস্সা! উঠে, 
দখিণ হাওয়!. বয়, 

ভূঞ্জি প্রাণের কানান্র কানাক্গ 
তোমার পুণোদর | 

গগন ভেঙ্গে নামে ধারা 
সঘন-মঞ পরার, 

১নে ভয় এ বাদল দিনে 

কেদে কাদধাহ তোমায়! 

অদর্শনে মনে উঠে 
সে সব কথাগুলি, 

দেদার একটি রেখা পেলে, 
সকল কাই ভুলি! 

কাছে কাছে আছ তবু 
[পির ন বায়, 

সত শপ ভভহ বাড, 
পোড়া প্রেমের দা! 

ফহারহ নাম ভালবাসা 
লোকে হি কয়, 

তাবে ভোমায় ভালবাসি 
এট মিথ্যে নয়! 


দোহাই €তামার 


দোহাই, ঠাকুত্ব, মনে রেখো, 
ও নান-নুধার দোহাই ! 

ভূতের বেগার হ'তে আমায় 
দিও ন! আর রেহাই ! 

একটু বদি সুর করি, 
একটু করি কামাই, 

শাসন ক'রো পাষাণ হয়ে 
ক'রো না তার রেহাই ! 

কর্বে যেদিন, জানবো» দয়ায় 
ঘুণ ধরেছে তাই 

এত দরন, বিবেচনা, 


এত মোজা রেহাই । 


আগুন-খেলায় খবরদার 


অন্তধ্যামী জান না কি 
ভুলাক্ম আমার প্রলোভন, 
শুভ যাহা ছেড়ে তা, 
করি যাহা অশোভন ' 
তুমি বাখ অনল চতব্রন, 
শুকাক্স প্রাণের কমল তবু, 
বইতে নাতি পারি ও ভানু, 
0ততোনার আলে! হারাই, প্রড়! 
অবল বিফল প্রানে পশ্ি 
খোল ভার সব বাতায়ন । 
বদি বার বারই ঠক,, 
করো! না তাও পলায্ন । 
বদিই স্সামাহ ভাঙ্গা ডিক্টি 
ডুবতে চাক পড়ি ধারে, 
ও কাশী, ছেড়ে না হাল, 
এনে কিরিয়ে কুছ তালে । 
তোমার তাল কে লাম্লার বল” 
তোমার তাপ কে সহহেে পাবে? 


আগুন খেলায় খবরদার ৮৬১ 


পতঙ্গ ত তবু আসে 
তরণ-লোভে মরণ-দ্বারে । 

আমরা রক্ত-মাংগের পুতুল, 
তুমি তাহার খেলোয়ার, 

বারে বারে বুধিয়ে কর 
মাগুন-খেলায় খবরদার ! 


পরকে দিয়েশবরকে শেখানে। 


আমায় যদি প্রশ্ন কর-- 
কিসে আমি ঠাণ্ডা রই, 
আমি বলি, কিছুতে নয়, 
মনের কথ! কারে কই ? 
ভাগো যখন ভাট! লাগে, 
বজ্ পড়ে বিন। মেঘে, 
ধরা যখন বিমুখ ভশয়ে 
ফণা তোলে হঠাৎ রেগে। 
তখন তুমি নারীর চোখে 
দি অনিয়াই ঢেলে দাচ, 
ভুমি তখন শিশুর ঠোটে 
কি হাসিট কুটিয়ে যাণ্ড! 
চল গ্রভ, দেখি আবার 
আকাশখানি পরিস্কার, 
্টকুলো চড়া ডুবাতে ধা 
নরা-গাঙ্গের ভরাজোয়ার ! 
খরার কণ্ঠে বাজে তখন 
মতোৎসবের মোহন ৰাশী, 


'পরকে দিয়ে ঘরকে শেখানো 


সুখে চোখে খেলে তাহার 
নিবিড় সুখের নীরব হাসি। 

এ সংসারে জঙ্গের নেশ।- 
সুধা! বলে" স্থুরাপান, 

'মেকি নিয়ে ভুলি না আর, 
তুমি দিলে চক্ষুদান ৷ 

কিছুই নাহি চাই, আমি, 
কিছুই নাহি চাই, 

পরাণ ভরে" পরাণের ধন, 
তোমায় বদি পাই! 


বাশের চেয়ে কঞ্চি দড়' 


যখন ভাবি তোমা ছাড়াও 
সার যায় খাসা চলে” 

তখন ভমি 'ওপর থেকে 

বক্ত হেনে কি বাও বলে”। 
ঠেকে? ঠকে* তোমায় চিনি, 

আবার করি 'অবনেনন, 
এমনই করে বুগে যুগে 

চল্ছে তোনার লীলাখেলা 


পুণনাটি লাগে বথন 
ভাগ্য আকাশ বেরি, 
বুঝ রাত অতি কাছে, 


গ্রহণের সাই দেবি? 


আবার হুখের ভরা গাছে, 
প্রলয় বন্যা ডাকে, 
স্ঙ্-কলগাছে ফুলফল 
ফলে ঝাকে ঝাকে। 
ভামার কম্ম হাজার হাতে, 
বিশ্বে বেগার খাটে, 


বাশের চেয়ে কঞ্চি দড় ী 


নিজের লক্ষ্মী পরে দিয়ে 
ফির্ছ ঘাটে ঘাটে! 
ভক্তে কোলে করে" যে প্রেম 
আঅশখির নীরে ভাসে, 
অবিশ্বাসীর দ্বারেও সে প্রেম 
পায়ে ধরতে আসে ! 
তখন মনে মনে ফুলি, 
আমরা কতই বড় 
একেই বলে শাদা কথায় 
বাশের চেয়ে কঞ্চি দড় ! 


বামন হয়ে, চাদে হাত 


আমার মত ডাল পালার 
অভাব তোমার নাই । 

তাই ত “ভাপবাস” ভাবতে 
ভরসা নাহি পাই। 

তোমায় ছাড়বার যো-টী নেই, 
এম্নি প্রেমদাক় ! 

আমার অধিকারের কথা 
ম্োতের সেওল। প্রায়! 

তাপীর তরে যদিও ভুমি 
ব্যাকুল, সর্বদাই, 

যথন তখন দে আবদার 
কি আম্পদ্ধায় চালাই ! 

যা কও, সব গুলিয়ে কেলি, 
যা দাও, তা হারাই, 

জানি দয়াল, নও গো ভয়াল,, 
চাইতে এসে পালাই ! 


দাসের প্রতি প্রভুর প্রেম 
মিথ্যে যদি হয়, 


বামন হয়ে চাদে হাত ৮ 


স্াবব, জগৎ্থ মিথ্যে, তবু 
ছাড়ব না! স্েভয় ! 


এত বড় আশাঃ আর 
অত বেশি দাবী 

করি আমি কিসের জোরে 
সদাই ভয়ে ভাবি ! 

অত উচ্‌ গেলে নজর, 
আপনিই নেমে আলে, 

নিজের “পরে বিশ্বাস ভখন 
রাখি কি আশ্বাসে । 


গরজ ঝড় বালাই 


তাড়িয়ে দিলেও এস ফিরে, 
এটা স্বভাব গোমার, 
তাই ত সাহস করে” ফিরাই, 
না ডাকৃতেই দেখা আবার ' 
ভাগ্যের গদ। থেয়ে যখন, 
তোমা হ'তে দূরে যাই, 
এস অপরাধীর মত 
সহ আমার গঞ্জনাই ! 
বাছে! না ত ভাল-মন্দ, 
বাধ ন। যে লজ্জা-ভয়, 
ভালবাস! €লই এক ভাবে 
সকল ভাবের হ'ল লয়! 
যখন ভাবি আছ দুরে, 
কাছে আরও বেশী টানো, 
আদর দিয়ে মাটী কর, 
এত খেলাও তুমি জানে! 


€েন আমি না চাহিতেই 
পূর্ণ হয় প্রাণের সাধ? 


গরজ বড় বালাই ৮৯ 


কেন মাথা! নাখনোক়্াতেই 
ঝরে তোমার আশীর্বাদ ! 


তোমার ভাবনা ছেড়ে যখন 
ভাবি মন্দ আছি কি আর? 
তখন তোমার আবির্ভাবটি 
প্রাণকে করে অধিকার ! 


গরজ বড় বালাই, ওগো, 
গরজ বড় বালাই ! 
আমার মত অগতি বই 

গতি তোমার নাই ! 





কেন-র উত্তর 


যে জন্য আনন্দে ফিগ্রি খের সংসার মাঝে, 

যে জন্য উৎসাহে ছুটি কঠোর কর্তব্য কাজে,__ 
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার! 
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার । 


যে জন্য সৌন্দরধ্য-ধ্যানে চিরনৃতনতা থাকে, 
যে জন্ত ভাবের বন্ত। জদয়ে এমন ডাকে, 

নে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার ! 

এ যে গো মরম-কগা, নহে তা ত বুঝাবার " 


ষেক্ন্য পরের লাগি আপনারে করি দান, 
যেজ্ন্য মহত্ভার বহিতে দনে না প্রাণ, 
সে সবার প্রাণ তুনি প্রাণ সে সবার! 
এষে গে মরম-কথ।, নহে তা ত বুঝাবার! 


যে জন্য পিছল পথে পড়িয্না আবার উঠি, 
যে জন্য টুটিয়া পুন অনন্ত বিকাশে ছুটি, 
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার ! 
এ নে গো নরম-কপ।, নছে তাত বুমাবার ॥ 


জান! কথ! জানানে। 


হেসো না মা, যদিই রচি তোমার ইতিহাস 1__- 
আকাশময় তার! ফোটে, 
জগতময় জ্যোতসস। ওঠে, 
ঝরণা ঝরে, হওয়া ছোটে, 
জড়ের এ বিকাশ 
এর মাঝে দেখে বিশ্ব তোমার একটু আভাস ! 
যাছকরী, কে জানে ও নায়ার পুর্ণ প্রকাশ 


হেসে! না মা, নকল ছেড়ে যদিই আসল ধরি, 
জ্যোতন1 দেয় বে জাল বুনে 
সাগর নাচে বে তাল শুনে, 
সে লহরী গুণে গুণে 
সাধ প্রাণে ধরি! 
কালী তোর ওই কাল হরফ যদ্দিই মক্প করি? 
মহাকালের ইতিহাসটী ষদিই শেষে গড়ি ! 


হেসে! না মা, লিখতে গিয়ে বদিই ভুলি লেখা ! 
ওই যে 'অনিমেষ-আখি 


৯২ কাব্য গ্রন্থাবলী 


কোথায় যে নেয় আমায় ডাকি, 
দিই ফাঁকিতে পড়ে” ফাকি, 
দোষী নই গো এক! 
ছায়া-ধর! খেল! মা গো, তোমার কাছেই শেখা, 
থাক্‌ গে লেখা, পরাণ ভরে' চলুক শুধু দেখ! ! 


স্মৃতির ফাঁদ 


এইখানে বসেছিলে, হৃদয়ের শুন্য কুলে, 

বেন গো চরণ-চিহ্ন ফেল গেছ সোগ-ভুলে ! 
তথ বালু খুঁড়ে খুঁড়ে তুলেছিলে কি অমির, 
প্রাণ-পাত্রে পড়ি ভণ্হ। আজ যে গরল, প্রিয়! 
টেউ-তোলা ঘোলা জলে ভাসিছে পুজার কুল, 
আদারে চলিয়া গেছে জীবনের শতদূল ! 
পারে গ্রামের প্রান বখানে আকাশে মেশে, 
দেখিতেছি প্লান রবি চপিয়াছে সেই দেশে ! 
গৃহ-কের! রাখালেরা! চলেছে গাহিয়া গান, 

দুর হ'তে ভেসে আমে শুধু বেদনার তান! 
কি যেন কি বলেছিলে মরমের কানে কাণে, 
জনমের মহ গেছে মাক। হ'য়ে প্রাণে প্রাণে? 
ছাড়িয়াও ছাড় নাই, লুকায়ে লুকায়ে ফের”, 
ভালবাসা যত কীদে, তত তার নদ্ম চের”) 


খাটা,চোর 


গো চোর, ওগো আমার 
মন-পুরের চোর, 

ভেঙ্গেছে সব জারিজুরি 
তোমার হাতে ঘোর! 


গরল মথি সুধা বথন 
আনি 'মাপন ভরে, 

চোরের উপর বাটপাড়িটা 
কর "ভাবের ঘরে ! 


হঠাৎ যখন মন-ধুরলীর 
বুদ্ধে হাসে বিধ, 
'নিদের থেবে ধিধেল চোর 


কাটো 'এসে দিদ। 


যতই প্রাণট। দূরে সরে, 
"তই কাছে টান, 

পালিয়ে পালিয়ে যতই ফিরি 
ভতষ্ট বেধে আন। 


থঠা চোর ৯৫ 


পা টিপে ফাও, ছায়। তোমার 
পড়ে স্বদয় মাঝে। 

যতই লুকাও দয়ার নূপুর, 
প্রাণের কারণে বাজে। 


ভেবেছি বা, বলেন খুলে, 
ডাঁ.ন এট। তবু-- 

ধরা পলেও খাটী চোর 
সাধু হয় না কন! 


এও কখনো হয়? 
আরে, এও কখনো হয়? 
“আগুন আর ভালবাসা, 
তাও কি ছাপ! রয়! 


পেটে খেলে পিঠে সয় 


শান্ত্রে বলে মহামায়। 


বিশ্বের গ্রলয়ঙ্করী ৷ 
কিসে ব'ল, মিথো সেটা? 
রাগ ক'রে, না, বিগেখরী । 


আমার আছে জাঁভজ্ভতা, 
ছলান নিঃম্ব একটী থারে, 
ভুমি করলে হদর-বিশ্ব 
9লট-পালট্‌ একেবারে ' 


মাগেও আন ছলাম আর 
মাও মাছি আনি, 

গয়ের ভেতর কি ওফাং তা 
জানো অন্তর্যানা । 


বেআগ্ুনে জানাও ঢুমি, 
নেই আগ্ুনহ আলে! কর, 

যে সপিলে ভাঙা ৪.$ধি) 
সেই টা তৃষ্] হর! 


পেটে খেলে পিঠে সয় ৯৭ 


স্থখের দিনে পাই ন! দেখা, 

এমনি তোমার চোরা.-স্বভাব, 
দুথ-ছুর্দিনে ন চাহিতে, 

হেরি তোমার আবির্ভাব 


ভোগের সময় পালিয়ে ফের, 
খুজি তৃষায় দিশাহারা, 

রোগের সময় শিয়রে মোর 
জেগেই আছ ঞফুবতারা ! 


হাল্ক। দেখে" দয়ার বেলা 

ভাবি, তোমার শক্তি কুশা, 
কাপি,_যখন ছিন্মস্তা 

আপন রক্তে মিটাও তৃষ। ! 


যে আসে, সে পালায় শেষে, 
আর তাহারে যায় না দেখা, 

'ঘুরে-ফিরে তোমায় দেখি, 
ছেড়ে ষাও না তুমিই এক! ! 


ভাগ্য যখন ধয়ে কেশে 
ঠায় শুক্নোয় পিছলে পড়ি, 
দাড়িয়ে সবাই দেখে মজ।, 
তুমি তোল কোলে করি! 


৮ কাব্য-গ্রশ্থাবলী 


আবার ভাগ্য যখন ফেরে, 
ঢেল! চুলে মাণিক হয়, 

আঘাত দিয়ে বুঝাও তুমি 
চিরদিন না সমান রয়! 


শাস্ত্রে বলে মহামার। 
এ বিশ্বে 'প্রলয়ঙ্করী, 
জামার কথায় বুঝলে ত হে, 
শান্তর কতাশান্ত করি! 


লো৷ নিদাঘের শ্রাতল ছারা, 
জীবন-মেঘে আলোর ছবি, 

তোমায় ভালবেসেই, দেবি, 
হয়েছি আজ আমি কবি! 


জোর-কপাল 


কি দান তোমার দতে পার, 
ওগে। আমার হৃদ্বিহারী ! 
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল ! 
ফুল ফুটিয়ে চাইছ কাটা, 
জোয়ার এনে কাদার ভাটা, 
_- সেটা কপাল, 'মামার কপাল ! 


আমার কুটো চালায় ভিজে 
নিছের পুজা সাজাও নিজে, 
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল 
মোর দীনতার বেনা-বনে 
মুক্তা ছড়াও খনে খনে, 
সেটা কপাল, আমার কপাল । 


তিন ভুবনের রাজা-পতি 
উষ্কবৃন্তি-__আমার গতি, 
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল 
দয়ার দরদ জান্তে না দাও, 
পারি যেটুক, তাও যে না চাও, 
সেট কপাল, আমার কপাল! 


১৪০ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


তোমার অণু বুকে বয়ে 

যাচ্ছি রেণু রেণু হয়ে, 

আমি কাং্সাল বড় কাঙ্গাল! 
সাত রাজার ধন মনে গণি, 
ছাই কর্ছ মাথার মণি, 

সেটা কপাল, আমার কপাল ! 


প্রেম বড়, ন! হেম বড়? 


এক দিকে এক তুমি ছিলে, 
অন্ত দিকে রাজ্যধন, 
সব ছেড়ে সেই রাজার ছেলের 
তোমার দিকেই ঝু'কৃলে। মন। 
সেদিন ওরা বলেছিল-_বোকা, লোকটা বোকা ! 
প্রেন বড়, কি হেন বড়, ছিল ওদের ধোকা! 


গরিবী মোর নাই কখনো, 
যেযাই মনে কর, 
ধন না থাক্‌, মনট! আমার 
রাজার চেয়েও বড় ! 
ওর! হয়ত বল্তে পারে_ বোকা, লোকটা বোক। ! 
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোকা। 


দের সম্পদ ওদেরই থাক্‌, 
তোমায় নিয়ে সুখে থ'কি, 
তুমি যদি থাক বুকে 
কার তোয়াক্কা বল রাখি? 
ওরা হয়ত বল্তে পারে--বোকা, লোকটা বোকা! ! 
€প্রম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধৌক1। 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ওদের রাজো আইন-কানুন, 
ছ'াদন-বায়ন নাগপাশ ! 
আমায় যেন করে বন্দী 
তোমার ছুটি বাহুর পাশ! 
ওর! হয়ত বল্‌তে পারে__-বোকা, লোকটা বোকা! 
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোকা । 


ওদর রাজ্যে পাক-চক্র, 
কলের তালে দুনিয়। চলে, 
তোমার রাজ্যে প্রাণের ঘুক্তি 
কাজের কাণে কথ! বলে! 
ওর! হয় ত বল্‌তে পারে--বোকা, লোকটা বোকা! 
প্রেম বড়, কি হেম ব$, আছে আছে ওদের ধোকা। 


পদের মদেব উদ্ম! সে ত 
ধনী মাঁনীব মস্ত সাজা, 
ওদের শুধু রাজ্য মাছে, 
আমিও কিস্তু আদ রাজ!। 
ওরা হ্নত বল্তে পারে- বোকা, লোকটা বোকা! 
প্রেন বড়, কি হেন বড়, আছে ওদের ধোক!! 


শুধু ০প্রমে কি করে 


আমায় যদি ভালবাস, 
বেসো চিরকাল, 

অল্প ভালবেসো, তবু 
বেসো চিরকাল ! 


ভ্দিন মাথায় তুলে” শেষে 
পায়ের তলে ফেল!,-- 

কাজ কি পরাণ লয়ে, ঠাকুর, 
অমন লীলা-খেলা £ 

তোমার প্রবেশ, তোমার আবেশ 
1শরায় শিরায় মোর 

তড়িত সম বাজে 
তা কি জান, চিন্ত-চোর £ 

তোমার গড়া রক্ত মাংস 
আছে তাতে কীট 

হুঠাঁৎ কথন করবে মলিন 
তোমার পাদপীঠ ! 


প্রভাতে যে কুস্ম ফোটে, 
লাবঝে তা যে শুকাস, 
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নিশার চাদটি উবার আলোর 
কেন বল লুকায় 1 


যে আদর্শ ঘোরে ধুলায় 
তারই আয়ু ক্ষীণ, 

অতুল যাহা, অনুল যাহা, 
রয় না চিরদিন! 


আমরা একি 2ালার দল, 
ক্ষ্যাপার দলপতি, 
ভন্দি ঠাকুর ! অবিশ্বাস 


তাহুত তোমার প্রতি! 


আমাক্স যি ভালবাস, 
বেসো চিরকাল, 

অলপ ভালবেসো, তবু 
খেসো চিরকাল ! 


হোক না তোমার শ্বগণায়-€ প্রম, 
আমার করে ভয়,-__ 

চিরকালের নয় বা সেটা, 
চিরকালের নয়! 


০তোমাস্ জীবন 

অন্ত পরশ মিছে করি 

অত উত্তর কেন চাই, 
০তামার কথা অত চট্রপ্ট 

কেন আমরা বুঝতে ঘাই % 
তামার ণে ডুবে আছি, 

শধত্তি চাওয়া মহা ঝিল, 
সাগল জলে ঢেউ গোণা সার, 

অকুলের ৫ক পাবে কুল ! 
ভাই ত ভুলে” ভুলে” যাই 

তকে "গা! তুমি আমাদের, 
শীবজন্মের ওই তগ্নানি, 

ভাগ্যের সেই ত মস্ত ফের! 


এমন ভাব নাই কারও প্রতি, 

এএসন ভাব আব কোরথাস হয়, 
জগত ঘোরে শ্রাণের কোণে 

ভুমি আছ জীবনমম্স ! 


পুজার কুন্গম শিনেই খাতকে, 
মালে না কেউ টাটুক?, বাসি, 
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ও আশীর্বাদ মাথার মণি 
ও অভিশাপ গল্প কাশী! 


এবার তবে পা শপথ-_ 
থাকৃব না আর কথার পিছু, 
মনের মনে ভাবব তোষায়, 
বল্ব ন! আর বাইরে কিছু! 


ংশয় যবে অধীর ভয়ে 
করহব প্রশ্ন নানারূপ, 
তখন তোমার দূপটি যেন 
সকল শুক করায় চুপ ! 





স্থখের চেয়ে দুখের বেশী দরদ 


আখির কাছে রেখেও তোমায় 
দেখতে পায় না আখি, 
জগত-_ভাবি ধোকার টাটি 
দুনিয়াদারী ফাঁকি ! 
তাতে হাজার দুয়ার খোলা, 
কেবল ভাগ, কেবল ভোলা, 
এম্নি ছুনিয়া ! 
যারে ভালবালি, তারে 
রাখছি টানিয়! । 
তাই ভরসা নাহি পাই, 
পাই যতটুক তাহার বেশী 
অনেক খানি হারাই! 


মিলন মাঝে মরণ ঘোরে, 
মোদের আশে পাশে, 

কাচ। প্রাণের তাজা কোরক 
শুকায় তারই শ্বাসে 


এই যে ধরার তৃষ! আশা, 
এত সাধের ভালবাসা, 
তাহাও চলেযাম্ন ? 
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যারে ভালবাসি, হঠাৎ 
ছাড়তে হয় তার! 

তাই ভর্সা নাহি পাই, 
পাই যতটুক তাহার বেশী ! 
অনেক খানি হারাই ! 


একটিবার যাও ধাক্কা পিয়ে 

প্রাণের কবাট খুলে, 

একটি বারই সুধা ঢাল 
জীবন তরুর মুলে। 


অভাগা সে 1__দেখে না যে 
ভামার প্রথম প্রবেশ, 
পাধাণ 1__যে না ধর্তে পান 
তোমার প্রথম আবেশ । 


ভাই ভর্সা নাহি পাই,* 
পাই বতটুক্‌ তাহার বেশী 
অনেক খানি হারাই ! 


শেষের" সাধ 


মর্তে যখন চাই, হে প্ররিক্স, 

কাপতে থাকে এ হাদক্ষ, 

এই যে ধরার মধুর ছবি, 

শশি তপন মধুর সবি, 
ছাড়তে হবে জন্মের মত প্রাণে তা কি সমস? 
ম'র্তে নম, মায়ের কোল তোর ধর! ছাড়বতি ভয়! 


মরতে চাই, দেখতে, আমার 
জীবন-উৎস মুল, 
মিটিয়ে নিতে চাই আমার 
গত জন্মের ভুল, 
ঘুমাতে চাই শান্তিময় ভ্রান্তি সীমার পারে, 
ম'র্তে কি ভয়? আলে। দি থাকে সে আধারে । 


ম'র্তে চাই, পরথ ক"র্তে 

মরণ কেমন চিজ. 

মরম মাঝে ধরতে চাই 

চরম জীব্ন-বীজ, 
ঘুচাতে চাই গোলকধাধায় ঘোরা-ফেরার গোল, 
মরতে কি ভয়, মরণ যদ্দি মিলায় অভয় কোল । 
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কাল যখন, বুঝবে সময়, 
মান্বে না আর বারণ, 
জ্যোহল্লা থা্টলে, নিভিয়ে বাতি 
বিছিয়ে শীতল শয়ন, 
ঘুম] বলে শেষের চুমা হিম-অধরে দিও চুপে, 
“1৭ বধুয়া, মরণ যেন 'আসে তোমার রূপে ! 


ভাঙ্গা বেড়া 


চেয়েও কেন ছেড়ে থাক ? 
টেনেও কেন দূরে রাখ ?-- 


জানা, ত1 যে জানা! 
ঢাকৃতে কথা দাও যে খুলে, 
ভোলাতে চাও, যাও যে ভুলে, 
কাণা, নই গো কাণ!। 
জার তরেই প্রাণটা মবে, আমাকে তাই ভয়, 
বুঝি, 'আমি বুঝি, দয়াময় ! 


এই যে মায়'র কারিকুরি-- 

বাহাছুরী লুকোচুরি, 
লুকান তা নাই, 

তবু আবরণে ঘেরা 

রাঙ্গা! আলোর ভাঙ্গা বেড়। 
ভাঙ্গ তে নাহি পাই! 

ওই করুণার জয়্ঢাক 

সব গুমোর করে ফাক, 
যতই দাও ন! চাপা, 

পাষাণ পারে থাকৃতে পাষাণ, 
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কাদিয়ে তোমার কাদে ষে প্রাণ, 
ছাপা হয় সব ছাপা! 
আমার তরেই প্রীণট। মরে, আমাকে তাই ভয়». 
বুঝি, আমি বুঝি, দয়াময় ! 


মজে নূতন নৃতন প্রেমে 

যাত্রা! পথে যাই বে থেমে, 
পড়ি মোহন ফাদে, 

যাহার তরে মরি বাঁচি, 


ছিড়ে দাও সে নুতাগাছি, 
রানু আন চাদে ! 


অবিশ্বাসটা যোল আনা, 
আমার প্রতি, আছে জানা-- 
তবু ভালবাস, 
যতই তোমায় দিচ্ছি অভয়, 
এ প্রণয় আর যাবার নয়, 
গুনে গুধু হাস! 
আমার তরেই প্রাণ! নরে, আমাকে তাই ভর, 
বুঝি, আমি বুঝি, দয়াময় ! 


কি গেলো ! 


লোকে বলে, মনটা আমার 
কোথায় বেড়াকস উড়ে £ 

আমি বলি-_-একজন যে! 
আছে সকল জুড়ে ! 


ওক ঘর্দ বলে, তুমি 
কি এক-চোখো লোক ! 
আমি বলবে! মিথ্যা কথা, 
আমার তত চার-চাখ ! 
ভুমি বদি বল, তেন 
চোখের কোণে কালী % 
আমি বল্‌্বো- সেই চতুরের 
মধুর চাতুরালী ! 
ওক বদি বল»--৫প্রম 
পরাণ-নাশা নেশা? 
আমি বলবো, সৃন্থপন 
2সাশার হুহখ মশা 
তুমিও যদি সুধাও কে সে 
আমার মনের মানুষ ? 
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আমি বল্ব;-স্নাটের গুরু, 
তোমায় নমস্কার ! 


জীবন মাঝে পশি চুপে 
পরথ করতে চাও, 

আছি কি না আছি খাঁটি, 
যাচাই করে যাও! 


শোন তনেঃ ভাষার প্রতৃ, 
ও প্রকাশের প্রাণ, 
সেই ড কটি শেখাও যাতে 
জুড়ায় তোমার কাণ! 
জীবন ভরে, সাধব আমি 
সেই সোহাগের বাশী, 
অবাক হ'য়ে অধীব হয়ে 
গুন্বে তুমি আসি। 


হোরি-খেল। 


ফাগুন গেল আগুন দিয়া 
ঘরে ঘরে পাগল হিয়া 
হোরি, আজ যে হোরি ! 
বয় বসন্তের মন্দ হাওয়, 
যায় না 'কুছ”-র অন্ত পাওয়া, 
ছোরি, আজ যে হোরি ! 
লেগে অন্গরাগের ফাগ. 
লাগছে প্রাণে লালের দাগ, 
হোরি, আজ যে হোরি! 
পুর্ণ করি” প্রেমের বারি 
চল্ন্ছ প্রাণের পিচকারী , 
হোরি, আজ যে হোরি! 
রং খেলছে তিনটা ভূবন, 
আবীরে লাল রাঙ্গা চরণ, 
হোরি, আজ যে হোরি! 
এ বসস্কে তোমার মেলায় 
মেতেছে সব লালের খেলার, 
হোরি, আজ যে হোরি! 
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ও খেলোয়ার, তোমায় আমাক 
ফাগ্‌ খেলি দোল-পুর্ণিমায়, 
হোরি, আজ যে হোরি ? 
দোল্‌ রে দোল্‌, ওরে পাগল, 
উঠুক প্রাণের কলরোল, 
হোরি, আজ যে হোরি ! 
খেলা-ছলে আদরের হাত 
কর্বে প্রাণ্রে প্রাণে আঘাত, 
হোরি, আজ বে হোরি ! 
উছলে উঠ্বে প্রেমের পাথার, 
নপার স্রোতে দিব সাতার, 
ভোরি, আজ যে হোরি! 
এ-পুর্ণিমা এরং-খেলা_ 
ভাঙ্গবে সংরের জমাট:মেলা, 
হ্োরি, আজ বে হোরি ! 
*ণা পাগল ভারা পাগল, 
হহ-ডপগহের দোল, 
হোরি, জাজ বে ভোরি। 


শটে গাঁটে -বাধন 


অনেক কথা খুলে বলে, 
লোকে পাগল কক্গ, 

তবু সেটা €ব্গিষ্সে পড়ে, 
চাপা নাহি কস ! 

অনেক মধ্যে একটী কথা! 
জাগছে সর্বদাই »--- 

তামাক আমি চাই, ওগো, 
আমি তোমাক্ম চাই ! 

তুমিও আমান্গ ভাঁও কি না, 
খোজ রাখি না ভার, 

ওগো! আমার, আমার তুমি, 
আমার,» ভুমি আমার ? 

প্েক্সেছি, কি পাই নি তোমাক, 
ভাবি না তা কত, 

ভবু ততোমান্গ ভালবাসি, 
ভালবাসি ভবু ! 

০-তামার আছে হাজার নক্সন, 
আমান ছতি আখি, 

একটা দিকে চাইভে গেলে, 
অন্ট সবই স্বাকি ৫ 
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মহাসাগর আমর! তোমার 
ডালাপাল! ঢেউ, 

চাওয়া! পাওয়া মনের ধাধা-- 
বোঝে না তা কেউ ! 

চাই না! আমি ধর্তে তোমায়, 
ধর! দিতেই চাই, 

তোমার প্রেমে গলে গ'লে 
ভেসে ভুঙৰ যাই! 

ও আবেশ কি গুভক্ষণে 
আকৃলে। প্রাণে রেখা, 

সেদিন হতে চিন্তপটে 
তোমার নামটা লেখা! 

একটী নিমেষ কেড়ে নিল 
প্রাণের যা মোর ছিল, 

একটা নিমেষ তোমার পরশ 
আমার প্রাণে দিল। 

যেমন-তেমন লেন দেন নয়, 
জনম জনম তরে 

বন্দী হয়ে ঘুরছি শুধু 
তোমার যাহঘরে ! 

ভবের মেলায় দেখ! শুনা 
যতই যাহা হয়, 


গাঁটে গাটে বাধন ১১৯৯ 


চোখের দেখা! সে সব, নয় ত 
প্রাণের পরিচয় ! 

আমি যারে বুকে টানি 
সেযায় অবহেলি, 

আমায় দেখে জিয়ে যে জন, 
তারে পায়ে ঠেলি। 

বিশ্ব যখন দূরে রাখে, 
তুমি ধর হাত, 

পড়ে' যখন কাদি-_-সাথে 
কর অশ্রপাত। 


তর্কে বহুদূর 


বলেন অনেক বাবুংভাবুক,»-- 
প্রেম ত রূপের সঙ্গনেশ', 

কেউ বা বলেন,--ও এক বাতিক 
স্সভ্যতার অঙ্গঘে সা ! 

কেউ বলেন, __প্রেম মোহের ঢেউ, 
থেয়াল-খেল!, সখের ভূল, 

কেউ বা বলেন,--আকাশকুম্থম, 
ধরায় নেই ওর কুল-মূল ! 

এপ্দের কেউ ব! নিরেট সাধু, 
কেউবা বিষম প্রতারক, 

কেউ ব! দিব্যি 'নটবরটা, 
কেউ বা ভোগের উপাসক। 

প্রেম কি শুধু বিকট ক্ষুধা, 
সখের ভোগের আরাধনা! ? 

সে যে বড় বেদনার ধন, 
সে যে ত্যাগের উপাসনা ! 

প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন, 

যার বাজে সে জানে, আর জানেই তার মন! 


তর্কে বহুদূর ১২১ 
অরসিকের সঙ্গে আমি 
বিন! তর্কেই মানি হা”র 
বুদ্ধিফলান যাহার ধাত্‌, 
কি ধারে সে প্রাণের ধার ? 
ওগে! প্রেমের সৃষ্টিকর্তা, 
তুমি তবে নেহাৎ বোক', 
আমরা যত তর্করত্ব 
তোমার চেয়ে অনেক চোখা ! 
ঝগ্ড়। ছেড়ে আমি ত চাই 
অনলশিখা বুকে ধ'র্তে, 
ভালবেসে পারি যেন 
ভালবাসার পায়ে মর্তে ! 
প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন ! 
যার বাজে সে জানে, আর জানেই তার মন। 


ওরা আর আমরা 


ভাবি, এই যে অজ্ঞে, বিজ্ঞে ভেদ, 
ভালবাসার বেলাও ত। কি আছে? 
যে আগুনে জল্ছে চরাচর, 
তাকি আবার ছোট-বড় বাছে। 
মোদের গায়ের একটা নিরেট চাঁধা 
পড়ে গেছে আশ্মানী এক প্রেমে, 
সভাদের প্রেম যে স্বরগের সুধা, 
এও কি এল সে দেশ থেকে নেমে ? 
আমর! না হয় উচু জ্ঞানে-মানে, 
ওর! ন! হয় নীচু সে হিসাবে, 
তাই ঝলে কি দেব্তার দানও বেছে 
দয়া করবে, পায়ে ঠেলে যাবে? 


জ্যোতন্না যখন ফোয়ার। খোলে তার, 
ফুলের জোয়ার আসে গাছে গাছে, 
আমাদেরও যেম্নি পরাণ মাতে, 
ওদেরও যে তেম্নি হৃদয় নাচে ! 
বাতাস ধখন কাদে কুছর সাথে 
ওরা নীরব, নভে নয়ন মেলি, 


ওর! আর আমর! ১২৩ 


আমর! ন1 হয় উর্ধে চেনে তখন 
আওড়াই বসে ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ শেলি ! 


আমরা না হয় বেদ-পুরাণ ঘেটে 
বেখানে যে সার সত্য পাই, 
আমাদের সেই পড়া পুঁথির সাথে 
কল্পনারে মনে মনে মেলাই । 
ওর! হয় ত নয় অতটা! গভীর, 
অত সুক্বের সীম! নাহি মাড়ায়, 
কথকতার রসে গণলে গিয়ে 
ভোল! মনের খোল! ভাবটি মিলার ! 


ভক্তির ঝোলায় আমর! ভ'রে আনি 
না হয় হালের বিজ্তানের অজ্ঞান, 
ওরা না হয় মনের আবেগ নিয়ে 
গাছ-পাথরে দেখে ভগবান ! 
আমর! না হয় মনের প্রতিমারে 
বরণ করি গগনভেদী শাকে, 
ওর! না হয় ঘট কি পটের ছবি 
পরাণ-পটে চুপে চুপে আকে ! 


আমর! না হয় করি নিবেদন 
ছটা-ঘটার যোড়শ উপচার, 


৯২৪ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ওরা না হয় চোখের জল ছাড়া 
পায়ন৷ খু'জে পুজার উপহার ! 

আমর! ন! হয় ইষ্টদেবের লাগি 
গড়ি নিত্য নূতন সম্বোধন, 

ওরা ন! হয় “ওরে” হ্যারে' বলেই 
জানায় আপন প্রাণের আকিঞ্চন ! 


ওদের না হয় শুধুই পাদোদকে 
অধরের সে অধীরত!1 মিটে, 
মোদের বেলায় সে চরণামৃত 
রকম ক'রে কর্তে হয় মিঠে। 
স্বাদের কিন্ত মোটেই তফাৎ নেই, 
যেমন লাগে সোণার বাটার পায়স্‌, 
সেই মিষ্টান্ন প্ুথর-বাটার হলে 
দেয় বরং একটু বেশী আয়েস্‌। 


ভালবাসা এক গাছেরই ফল, 
এক সে নেশ! জগৎ-পাগল-ক য়, 
ওদের প্রেমটা না হয় নিরেট সোণা, 
মোদের না হয় একটু পালিস্করা ! 


দিলীর লাভ, ! 


শৃহ্য যখন ছিল হাদয়, 
ভাবতেম্‌._-আমার আছে কি আর? 
তুমি যখন এলে প্রাণে, 
দেখ্লেম্্‌, সবই ফক্িকার ! 


ভুলতে গেলেগড তোমার কথা 
লাগে যেমন হৃদয় মাঝে, 

ভাবতে গেলেও তেম্নি ধারাই 
€বেদনাটী বুকে বাজে ! 


পাপুয়া ? না র্নেচাওয়া ভালো £-7 
চিরকালই এটা ধার্ধা, 

'এ-পিঠ ও-পিঠ ছুইই সমান, 
বুঝলে--কলের মত সাদা! প 


মিষ্টিখোর গয়লা ভাবে, 
জন্মি বেন নয়ব্রা-রূপে, 

ময়র! ভাবে,-গয়লা হলে 
ডুবতেম ঘি-ুধ-দপির কুপে ! 


সোণার ছবি 


আমি মনের মত যে ছবিটী 
একেছিলাম মনে মনে, 
সাক্সা বিশ্ব উজাড় করে” 
প্েলেম না মই ধ্যানের ধনে ! 
ও পের লোমাধ লেখা! 
ফুটুল যেদিন প্রাণের গায়ে, 
দেখলাম আমার সোণার ছবি 
আক ভোমার সোপ পাকে ! 
কি বআআশ্চর্যধয মিল, 
যেন আলোন সাথে জড়িসেে ছাক্সা, 
সে কআগুনে পুড়ে যেন 
সাকার খোলস ছাড়ল কাক্সা ! 


দেখলাম সদ্য নুতন চোখে 
পরপানের শোভার হাট, 

নিলাম প্রাণের কাণে ভণ্ত্ে 
নুতন টোলেন নুতন পাঠ ! 


সোণার্‌ ছবি ১২৭ 


'আমার প্রতি পলটা বুঝ্লাম 
তোমার সাথেই ছিল গাথা, 
জল যেমন নদীর সাথে, 
তরুর সাথে যেমন পাত1।-- 


কি আশ্চর্য্য মিল, 


যেন আলোর সাথে জড়িয়ে ছায়া, 
সে আগুণে পুড়ে যেন, 


মায়ার ঞ্ধালস্‌ ছাড়লো কারা! 





এ-পিঠ আর ও-পিঠ ! 


প্রেমের পথ নয় সাদা-সিধে, 
আছে অনেক গলি-খঘু'জি, 
হাজার দিকে হাজার পথিক 
গেলেকধাধা বেড়ায় খুজি ! 
আর কাহার ও কাছে যদি 
একটু বেশী বা, 
আর কাহারও পানে বদি 
একটু বেশী চাও-- 
আমি যতই রাগি মনে, 
তুমি ততই হাস, 
বিষের জোরে আনার প্রাণী 
স্থধা করতে আস। 
কবে বুধবো ও দবদী, 
ভাদবাস বলে, 
কোলের লোছ দেখাও শুধু 
পরকে করে কোলে ! 
তোমার এ সব ছল, 
ওগো, তোমার লেহের ছল, 
আমার প্রতিই একমনে 
ভালবাসার ফল ! 


সাধন রাণীর বোধন 


ওমা, আমার হৃদয়টী হোক 
তোমার রাজধানী, 

ভুমি সেথায় হ”য়ে থাক 
একেশ্বরী রাণী! 

ভক্ত প্রাণের রক্ত দানে 
প্রজার রাজ কর 

না চাইতেই এনে দেব 
তোমার পদোপর । 

মানি যেন আইন-কানুন, 
চিনি অসির ধার, 

বেছে নিতে পারি মা তোর, 
দও-পুরন্ার! 

করলে ভিটে-বাড়ীর প্রজ!, 
পারবো উঠে নিতে 

তোর সভায় তুচ্ছ হতে 
উচ্চ পদবীতে 


আদত বাহাছপ্পী 


ভুব্‌ ডুব ডুব, যা রে ডুবে 
সেই সাগরে একেবারে, 

যে তরঙ্গ স্ঙ্গে ডুব্লে, 
উঠ্চত হযন্সনা কভু পারে! 


কুপ-জলে কি সাতার চলে £ 
ঘোলা-জলে ধোয় কি কাদা ? 

মেটে ভোলীর রাক্তা, মনরে, 
সাফ জলে "সা হবি শাদা ! 


সং ০সজে যা করলি খেলা, 
সবই মাটি, সবই হুয়ো, 

আয চলে আঘ লজ্জাভারা, 
হভাতন্াালি যা, ক্গানিস্‌ “ভুয়ো” ! 


ছড়িয়ে যাবে নিখিল মাঝে 

ফুরিক্সে দে তোর ণআমিটি*রে, 
গলে” গলে” পড়বে ঝরে; 

শ্যামীর ঘর তয় অম্নি কি রে? 


আদত বাহাদুরী ১৩১ 


বাতাসে আজ সানাই [বাজে 
মেঘে মেঘে জালায়*দিয়, 

রূপের আকাশ পড়ছে গলে, 
গড়। চাদের অশ্রু দিয়া! 


এমন রাতে আয় খুইয়ে 
তোর আগিটীর জারি জুরি 

স্বামী ভজে' মজতে পেলে, 
তবেই আদত্‌ বাহারি ! 


নাছোড়বান্দা 


পরম যোগীর মত ওই যে 
আকাশ-_ষেন পটে লিখা, 
তার ভানুটির প্রতি অন্ধ 
স্বালে তোমার প্রেমের শিখা! 
তার গতি সকল ঠাই, তার যে গতি সকল ঠাই, 
সে আগুনের হাতে কারও এডান নাই, 'এডান নাই, 


ওই যে পাহাড় দাড়িয়ে আছে 
নিরেট পাবাণ প্রায়, 
তার হৃদয়ের নির্বরিণী 
হামার £প্রনই গায় । 
ওহ যে পাগল সাগর, সেও 
ধরছে মতল লুকে 
তোমার প্রেমেব পরশ মাণিক 
০থের মততন স্থথে ! 
তার গতি সকল ঠাই, তার গতি সকল ঠাই, 
সে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই । 
ওই যে মেঘটী ভেসে বেড়ায় 
পাতল-বারি-ঢালা, 


নাছোড়বাদ্‌ ১৩১ 


ওর বুকেও তোমার" বাজটা_ 
চোরা-প্রেমের জালা! 
আমরাই কি কেউ নই, 
তোমার আমরা কি নই কেউ? 
ফিরাব যে হয় হতে 
তোমার দোণার ঢেউ! 
ভার গতি ঘকল ঠাই, তার গতি সকল ঠাই 
(গে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই । 


সাথে সাথী 


জীব জত্মের অসারতা 
টান কহ অসক্ভোলে, 
বউান কেউ বুদ্ধির ০ বে, 
কেউ বা শুধুই বস্সস-তদাষে ? 
হোক সে পদ্প-পান্তার জল, 
সে তে ৫প্রমের পাদোদক, 
উঠে বিশ্বনাথের জটার, 
বিশ্ব তাহার উপাসক ! 
আছে ইহাত্র নিগুড তন্ব, 
আষ্টা সন ত কাচা ছেলে, 
ব্লসাভলে দেবেন স্যষ্টি 
অগপন হাতি লেলে পেলে * 
জীবের সেব। মনের কোণে 
আলো দিচ্ছে জান্নে বখন, 
০সাণার আসন গড়িস্ে ভাল্লে 
মনমন্দিলসে করবে বরণ । 


নেজেল স্ব তোগে চড়ালে, 
তবেই পব্ের পুজো হালে, 


নাথের সাণী ১৮ 


এ পুজাটীর আশীষ নি, 
আবার তারে ডরিয়ে চলো! 


দেখবে, বিশ্ব-বুন্দাবনে 
প্রণয়ভরা হাসিমুখ, 

বিশ্বরাজের নিধুবনে, 
গাইছে শ্তাম! সারী শুক । 


জান্বে, বুকের সুুধা-সাগর 
উছলিছে অকারণ, 

মান্বে, প্রাণের দকল ভাব 
একটা ভাবেই নিমগন ! 


দীন ভিখারীর ভাঙ্গ। কুঁড়ে 
পুণ্য মঠ দেবতার, 

রোগী-তাীর সেবাত যারা, 
দেবতা পড়েন পায়ে তার! 


হঠাহু-জোয়ার 


এস সখা, এস প্রিয়, 
পিয়াৰ তোমারে শুধু মধু, বধূ, 
জীবনের অমিক্স ! 


এস, জনমের সুখ, 
তামার সাধনা ভূলাক্ষে যে দিত, 
সে বাসনা আজি মুক ! 


এস তে, হৃলয়-রাজ, 
সেদিন যে তোম। ধরা নাহি দিল, 
সে হৃদয় কাদে আজ ! 


এস হে পরাণ চাদ । 
সেদিন যে চাদে লাগিল গ্রহণ, 
সে প্রাণে পাত গো ফাদ! 


এস হে মর্ম চোর, 
এস তে করমে এস হে ধরমে, 
জীবনে মরণে মোর ! 


পুরা আর টুকর। 


ভালবেসে বড়াই করি, 
ভালবাসার বস্থ বটে, 
দেখতে সে কি চমত্কার, 
এত গুণ কার ভাগ্যে খটে ?-- 
ধীরে ধীরে বদলে সুর, 
নিখুতের হয় অনেক দোষ, 
হঠাৎ এসে তৃশ্তি মাঝে 
শিকড় গাড়ে অসন্তোষ ! 
দশের মাথায় ওঠে যে আজ 
ভক্ত দশের পুজার বলে, 
কালই আবার দেয় সে মাথা 
লোকমতের খড়গ তলে! 
খাতির নেশ। বিষম ব্যাধি-_ 
দেখেও কেহ দেয় না দৃষ্টি, 
লোকের বিচার বছরূপী-__ 
পাহকা বা! পুম্পবুষ্টি ! 
রূপই ৰল, গুণই বল, কেউ কি পেয়ে থাকে পুরা ? 
ওগে। অরূপ, ও গুণহীন, তোমারই নাই ভাঙ্গা-চুরা! 


আপন হারা 


এমনি কণরে তুমি আমান 
নিও ওণমপি, 

হই গো! যেন তোমার ছাক়।, 
0ভোামার প্রতিধবনি । 

তুমি যাদের পুজা তু, 
তাদের বেন পুজি, 

তোমাক্স যারা হারিজে খুসী 
তাদের নাহি খুক্তি ! 

বে জাক্ষগাতে উঠলে তোমার 
চোখের নীচেই থাকি, 

সেই জ্ঞান্গগাছি আমি যেন 
দখল করে লাখি । 

বে গান পাইলে, গানেনু গুরুগ 
মনটা তোমাল ভোলে, 

সে গান গাইতেই যেন আমা 
গলা শুধু খোলে! 

আমি যেন হই €গা! একট 
নুতন ব্রকম লোক, 

তন্তোনার মনই আমার মন, 
তোমার ০চাখহ ছোখ ! 


কলিজার কোহিনুর 


তোনাকস ভাবি, আমি ভাবি সর্বদাই ? 
কেউ বলে গো, আছ তুমি, 
কেউ বা বলে, নাই । 
আমি ওদের সঙ্গ ছেড়ে 
আপন মনে ধাই! 


তোমার ভাবি, আমি ভাবি সর্বদাই! 
লোকের মাঝে নানান্‌ কাজে 
যখন মেতে বেড়াই, 
বারে বারে তোমার দিকেই 
নজর আমার ফেবাই । 


তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সব্বদাই ! 
তোমার প্রণক্ম বনস্পতি, 
তারই ছাক্সায় জুড়াই, 
পেয়েছি ধা, পাই নি যাহ, 
তোমার করুণাই ! 


১৪৩ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


তোমায় ভাবি, আর ম ভাবি সর্বদাই 
বল না নাথ, এপার ছেড়ে 
ওপার যদি যাই, 
থাক্‌বে শুধু তোমাময় 
একটী চেতনাই ! 
তাই যদি হয় মরণ আমার 
মায়ের পেটের ভাই ! 


মা 


দিন-দুপুরে ডাকাতি 


তুমি এলে আমার গেহে 
দেহহার। রূপের দেকে, 
পরাণ উঠল ভ”রে, 
জ্যোত্ন্গভরা সেই দ্িবাতে, আমার হাতটা নিয়ে হাতে 
রাখলে চেপে ধরে । 
আমি ম্বপন দেখলেম ঘুমের ঘোরে । 


তোমার চরণ মন্ম স্থলে 1-- 
হঠাৎ জগৎ উঠ্ল জলে, 
হৃদয় আলো ক'রে! 
অশ্রধার! এল নেমে, হৃদয় ফেটে অধীর প্রেমে, 
রইলাম স্থখে মরে 
আমি স্বপন দেখ্লেম দ্ধমের ঘোরে । 


তোমার ডাঁকটি ক্ষ্যাপার মতন 
জাগিয়ে গেল আমার চেতন, 
দ্যয়ার ঠেলি জোরে! 
পায়ের সৌরভ ভাবলাম হেন, উথ্লে-পড়া প্রণয় যেন 
বুকে জড়িয়ে মোরে ! 
আমন্বপন দেখ্লেম ঘুমের ঘোরে ! 


১৪২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


আমার ধুলা নিজে মেখে 
তার বিভূতির তিলক একে 
সাজা'ল প্রাণ ভ'রে, 
ফেল্ল কখন নিরজনে থেল্তে খেল্তে মধুর মনে 
| মালার বদল ক'রে! 
আমি স্বপন দেখলেম ঘুমের ঘোরে । 


ধরা ঘুমায় মোহের-বুকে, 
আলোকের চক্মক্ষি ঠুকে? 
আধার করছে ঘোর, 
কে এল রে ধরা দিতে” কে এল রে আমায় নিতে 
আগৃলে প্রেমের ক্রোড় ? 
ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন মোর। 


বইছে দেখি স্বপন-ছা ওয়া 
ফুলের পরাগমাথা হাওয়া 
চোখ ঘুমের ঘোর !- 
পায়ের দাগটী প্রাণে াকি ধানের ধন কি দিল ফাঁকি 
মরম চিরে তোর? 
ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন মোর ! 


সগ্ঘ খোল! ছুয়ার পেয়ে 
বিশ্ব এল প্রাণে ধেয়ে! 


দিন-দুপুরে ডাকাতি ১৪৩ 


চোখে বইছে লোর, 
“দেখ্লাম্‌ সি'দটা কাটা বুকে আমার নি'দটী হরে সুখে, 
॥ পালিয়ে গেল চোর ! 
ভেঙ্গে গেল সাধের স্বপন মোর। 


তুষার যাত্র! 


দেখিতে দেখিতে প্রিয়ে, এ কোথায় আসিলাম, 
কে ঘুরায় কুহকের চাকা ? 

যেদিকে ফিরাই আখি অবাক্‌ চাহিয়' থাকি, 
রাশি রাশি ছবি দেখি মাকা! 


বাম্পরথ উঠে ঘুরে+, মনোরথ চলে উড়ে, 
ভাঙ্গি ভাঙ্গি ঘন মেঘস্তর, 
নিবাত নিম্প শোভা দাড়াইয়া৷ পথে পথে, 


মাঝ দিয়া চলেছে ঘর্থর । 


ওই দেখ প্রকৃতির গণুজের দীঘ সারি 
শোভিতেছে পাষাণ-নগরে, 
শৈবাল-মখ মল খচা যেন লক্ষ রথধবজা 


ছায়া রৌদ্র লয়ে খেলা করে। 


লতার ঝালর ঝোলে, ফুলের থোব না দোলে 
শরতের মৃছুমন্দ বায়, 

শিলার সোপান বেয়ে উপত্যকা গেছে নেমে 
সমতলে যেন পায় পায়! ১. 


১৪৮ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


পাহাড়ের থাকে থাকে শামা নেচে নেচে ডাকে,, 
শিষ দেয় দৌয়েল কি মিঠে, 

হেথা, চা-গাছের শ্রেণী সেথা, গুল্স-লতা-বেণী 
ছুলিতেছে পাযাণের পিঠে, 


পোষা পারাবত প্রায় মেঘ উড়ে ভেসে যান, 
থেছে থেকে গায়ে এসে পড়ে, 

গৈরিক বসনে কু লাগায় রেশমী পাড়, 
কথনও শিখর-চূড়ে চড়ে। 


রোত্র পরি নালান্বরী বেন নববণ ঘা 
দুর্গোংদবে পিত্রালরে হাসি, 
কাঠুরিয়! কাঠ কাটে, ঝরণার জল নিতে 


পল্লীবধূ ছুটিরাছে আনি। 


নেপালীর ছোট মেদ পরিয়। ওড়না-শাড়া 
চন্দন-তিলক ভালে টানি 
শিরে বাধা শিীপুচ্ছ, বলগ্ন--লতার গুচ্ছ, 


সাজিগ্াছে পাহাড়িয়া রাণী! 


লোমশ গভীর! চেয়ে-- ঢল ঢল আথি দিনে 
ছল ছল করিছে কাকুতি, 
আপনারে বিলাইয়। ক্ষুদ্র প্রাণে তৃণদল 


দূর্ধীচির লতে অনুভূতি ! 


তুষার বাত্রা 


উলঙ্গ বালক ওই ধায় করতালি দিয়! 
বাজী ধরে” বাম্পষান সনে, 

ওই দেখ, পুন থেমে বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়া 
ব্যঙ্গ ছলে হাসিছে কেমনে! 


গেরুয়া বসনাবৃত মুণ্ডিতমস্তক লাম! 
স্কটিকের মালা করে জপ, 

উদ্ধে নিয়ে ঘন বন-_ যেন বৌদ্ধ ভিক্ষগণ 
করিতেছে নির্বাণের তপ। 


দেখ দেখ, উদ্ধপথে কি অপুর্বব দৃশ্য এক 
ছবি নয়-_-সজীব মহিমা, 

'অভ্রভেদী শুভ্র শির মহা! শুন্টে আছে স্থির, 
অসীমের করিতেছে সীমা । 


ওই শোভা-শৈলতটে “পাইন+-পাড়ার মঠে 
আরাম-আস্তানা বাধি গিয়ে, 

হুই কোয়াশার দেশী তুষারের প্রতিবেশী, 
ধবলে ডুবি গে চল, প্রিয়ে ! 
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বাহ পাবাণ 


ভানে পাহাড়, বামে পাহাড়, 
পাষাণ-ভুবন আগে পাছে 

এদিক ওদিক নাসপাতির ঝাঁক 
বাছুড় তেন বালে গাছে । 


কমলালেবুর কুঙ্জে কুজে 
খুলে গেছে লালের বহর, 
তপেক্সারাবনে ঢেউ খেলে যাঙ্গ 
সবুজ ০-শোভার মিতে লহব্র | 


ঝর্‌ কব ঝর্‌ু ঝরণা ঝরে 
শিলার বুকে মাক্সের স্তন, 
দিনের জালে! ঘুমিম্ে পড়ে 
শুনতে শুনতে কলস্বন । 


বুটিক এক পল্টন, না এ 
শোভে দূরে *পাইন”০অলী ! 

সেলানীন্র সক্ষেত তবে 
দাড়িয়ে আছে মুক্ত-তেনী ? 


যাছুর পাঁধাণ ১৫১ 


বেন বিরাট দৈত্য-শিরে 
ডায়মণ্ডকাটা উঁচু তাজ, 

ফলায় তাতে রবির কর 
সোণার উপর মিনার কাজ। 


জ্যোত্ম্না-রসাল মধুরাতি 
নবরতন গড়ে যেথা, 
কাচ্ছ।-বাচ্ছ। নিয়ে সন্য 
অবাক্‌, এসে উঠলাম সেখ! ! 


দেখতে দেখতে চারটি পাশে 
গড়ে উঠল রূপের বেড়, 

মাঝে ঘুর্ছি বন্দী মোরা, 
শৈল-ইন্দ্রজালে ঘের! ! 


মখমল-মোড়া শিলা-প্রাচীর, 
আকাশ তার আশমানী ছ'দ, 

ঘাসের কার্পেট পাত! মেক 
ভোজের এ কি মায়া-প্রাসাণ ? 


ঢেউ-থেলান সোপানসারি 
হরিৎ গালিচাতে মোড়, 

শিলার টবে ডেলিয়', ডেইজি, 
থাকে থাকে পাস্থাড় জোড়া! 


কাধ্য-গ্রন্থাবলী 


হিমের শিরায় রক্ত নাচে, 
জড়ের মাঝে কাপে প্রাণ, 

পাথর ফেটে ভাষা উঠে, 
শুন্ছি কত ধুগের গান ! 


রূপের কঠিন স্ত,পটী যেন 
কমল-কোমল আস্ত রণ, 

(হমের বন্ধে অন্তবন্ধে 
তপ্ত প্রেমের সম্ভাষণ । 


ছিমালয়ে দুর্গোৎসব 


গিরিরাজ, আজ তোমার ঘরে এত ঘটা কিসের তরে ? 
এল তোমার উমাশশী বুঝি একটি বছর পরে ! 

হঠাৎ এ কি মোহন সাজে সাজল তোমার তুষার পুরী, 

পাযাণ-বুকে মারলে কে আজ অশ্র-গড়া প্রেমের ছুরি ! 


পাতাব মাড়ে সা'রে সা'রে ঝুলছে ফল-ফুলের মালা, 

তোমার পাচটি পরাণ দিয়ে সাজালে কার বরণ-ডাল। ? 
হাসিতে আজ ফেটে গেছে যেন তোমার সকল রোদন, 
হিমালয়ে দেখছি যে আজ বিজয়াতে অকাল-বোধন ! 


ই আসে 'ওই মহামায়। মেঘবাহন মায়া রথে, 

'অযুত উৎস ভর্ল কুম্ত হৈমবতীর যাত্রাপথে । 

মেঘের মাঝে নৌবত বাজে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে, 
ঝিল্লী তাতে সানাই নিয়ে সাহানা-স্থর আলাপ করে! 


ঝরণ! দিচ্ছে উলুধবনি বাতাস বাজায় শুভ শখ, 
বজরবে কেশরী আজ ছাড়ছে ঘন ঘন হাক। 
পীত রৌদ্র ছড়িয়ে দেছে আঙ্গিনাময় গোরোচনা, ' 
বরফ গলে যাত্রাপথে দিয়ে গেছে 'আলিপনা । 


১৫৪ কাঝ্য-গ্রস্থাবলী 


বাজিয়ে বিষাণ নাচে ঈশান, ঈশান কোণে ত্রিশূল জলে, 
বৃষভ চামর পুচ্ছ তুলে" গর্জে, নাচে কুতুহলে। 

নন্দী ভূঙ্গী ববম্‌ বম্‌ বাজায় গাল গুহার মাঝে, 

শিখর "পরে শ্মশান-সেন! কুহেলিকার আড়ে সাজে । 


বিজয়! না আগমনী ? কৈলাস, না এ হিমালয় ? 
সারা হৃদয় কৈলাম আজ, সকল বিশ্ব হিমালয় । 
মায়ের আমার চিরবোধন, তীহার ত নাই বিসর্জভান ! 
আমর! মুঢ়, বেদী গড়ি, আসন যাঁহার ত্রিভুবন। 


গু তর্কের ঝুলি খুলে? শক্তি-পুজার ব্যাখ্যা! করি, 
চিরদিনের মাকে ভুলে তিনটি দিনের পুতুল গড়ি। 
বীরের শয্যা রেখে লজ্জায় ফুলবাবু তাই ষড়ানন, 
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি খেয়ে ঢুলু ঢূলু ছ'নয়ন! 


বাণী গেছেন সিন্ধুপারে নিতে আবার হাতে খড়ি, 
পৌরুষ যেথা, লক্ষ্মী সেথায় উড়ে গেছেন পেচায় চড়ি। 
উঠছে কলুধ-মহিষাম্থব শ্মশান-শব হতে আজ, 

দশ হস্তের প্রহরণও হয়ে গেছে ডাকের সাজ। 


দশমীতে ডুবিয়ে ভর! ধরি সবাই গলাগলি, 

"দিনে যায় কোলাকুলি, পাকিয়ে তুলি দলাদলি ! 
আসিস্‌ যদি; আসিস্‌ বঙ্গে শ্মশান-রঙে দশতৃজা, 
আমরা ভক্ত, আমরা! শাক্ত কর্ব সেদিন শক্তিপূজ! ! 


হিমালয়ে ছুর্গেছসব ১৫৫ 


তোমার ছেলে বলে? সেদিন পৃজ! পাব ঘরে ঘরে, 
উ*চু মুখে ছাতি ঠুকে জায়গা নেবো চরাচরে। 
মোদের পুজ। অভিনয়, সপ্তমীতেই বিসঞ্জন, 
পাষাণ, জান ছুর্গোমব, তোমার ঘরে চিরবোধন। 


ওই শোন, ওই রাঙ্গ পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে, 
আকাশে, না বাতাসে, না তোমার প্রতি শিলার মাঝে 1 
জলে, না ও স্থলে ? না, না, নিথিল-চিত্ব-অন্তঃপুরে ! 
রাঙ্গা পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে ভুবন যুড়ে। 


আমার টুন্টুনি পাখী 


বাবা কোথায় য।য়?'ও কি! বাবা কোথায় যায়? 
কি কথা আজ বলে খোকা টুল্টুলিয়ে চায়! 

যার হাসিতে জগং ভাসে, - চোখের জলে পাষাণ ভাসে, 
তার মুখে যে মেঘ করেছে খুসীর আকাশে ছেয়ে, 
টুন্টুনি মোর শুকৃনে! মুখে টুল্টুলিয়ে চেয়ে! 


কি ব্যথ! আজ ঢেউ খেলে যায় ও একরক্তি প্রাণে, 
আকাশ বুঝি বোঝে তাহা, বাতাস বা তা জানে! 

কে বলে রে বরফ গলে ?-_ হিমালয় আজ অশ্রজলে 
রবির কিরণ পাংগুমুখে পাহাড় ছেড়ে যার, 
টুন্টুনি মোর গুকৃনো মুখে টুল্টুলিয়ে চায় ! 


পাইন্‌-দলের আমার ওপর আজকে বেজায় রাগ, 

কেন না ওই কাচা প্রাণে যাচ্ছি দিয়ে দাগ, 
ডেলিয়া-ডেজির শুকনো মুখ, ফেটে যাচ্ছে মেধের বুক, 

চোখেয় জলে ভেসে ঝরণ৷ থেদের গীত গায়, 

টুন্টুনি মোর গুকৃনে মুখে টুল্টুলিয়ে চায়। 


আমার টুন্টুনি পাখী ১৫৭ 


চেয়ে রইলি আমার পানে মেলে উদাস আঁখি, 
আমি চলে এলাম দিব্বি দিয়ে তোরে ফাকি! 
এম্নি ফাঁকির ফাঁসে পড়ে” আমাদের এ ছুনিয়া ঘোরে, 
ভবসিন্কুর ছোট ভেলার তুইও ত এক নেয়ে, 
টুন্টুনি মোর টুল্টুলিয়ে তবে কেন চেয়ে ? 


আঘাত দিয়ে তোরে যেমন মাথায় হাত বুলাই, 

মুখের গ্রাসটি কেড়ে শেষে খেল্ন! দিয়ে ভূলাই, ূ 
মোদের জীব-যাত্রার পাছে ভাগ্য এম্নি লেগে আছে, 

আসল নিয়ে নকল দিয়ে সংলার এম্নি ঠকায়, 

টুন্টুনি মোর টুল্টুলিয়ে তবু কেন চায়? 


ঠোট কেন তোর কাপে, যাদু, জল কেন তোর চোখে? 
ঘুরছে শৃন্তে কালের চাকা, মাফ কর্বে কি তোকে? 

হুগধুগাস্তর গেছে চলে' কত ব্যথার কল্জে দলে”! 
কে বলে হয় ক্ষতির পূরণ? বায় যা, তা কি ফিরে! 
টুন্টুনি মোর টুল্টুলিয়ে বৃথা আখিনীরে 


বেলার বাহুডোরটি খুলে কিরণ-চোর ওই ভাগে, 
নীরদ-বধু হিমানীর ঠাই হঠাৎ বিদায় মাগে ! 

ঝর ঝর পাঁপড়ি ওই জান্ত না যে বোট! বই, 
পাঁশ কাটায় সে বাধন ছিড়ে নূতন কোলটী গেয়ে, 
টুন্টুনি মোর টুলটুলিয়ে হায় রে তবু চেয়ে! 


১৫৮ ক'ব্য-গ্রন্থাৰলী 


ও গিরিরাজ, দেখো, রইল আমার বুকের ধন, 
বহুরূপী সাজ দেখিয়ে ভূলিয়ে৷ তাহার মন। 

ও আকাশ, ও মেঘের মালা, রইল আমার রূপের ডালা, 
নিও কোলে, যাছু বলে আদর করো তার, 
টুন্টুনি মোর শুকৃনো মুখে টুল্টুলিয়ে চায় ! 


ও হিমানী, বাছার ভার তোমায় সঁপে যাই, 
দুটি গালে ফুটিয়ো গোলাপ দেখব এসে তাই ! 
সন্ধা ভ'লে ঘুমের গান ] শুনিয়ে! তারে, ওগো পাষাণ, 
শীতগ হাতটী বুলিয়ে দিও মণির সার! গায়, 
টন্ট্নি মোর শুকৃনো মুখে টুন্টুলিরে চায়! 


“বাবা কোথায়, ? বলে' ক্ষ্যাপ। জেগে উঠবে যখন, 
ভুলিয়ে রেখো দেখিয়ে তোমার গিরিপুরের স্বপন, 
সারাটা দিন খেল! দিয়ে নেখে। স্থৃতির সামার নিয়ে, 
বরফ পে খুব ভালবামে দেখতে তামার চুড়ায়, 

টুনটুনি মোর শুকৃনে। মুখে টুল্টুলিয়ে চায়! 


ছুটল গাড়ী, শুন্ছি পাছে--বাবা কোথায় যায়? 
তভোত। পাখীর সজল আঁখি আমার পানেই ধায়! 
জড়িয়ে জ্যোত্ল্নার পাতে পাতে ছুটি আখি চল্ল সাথে, 
কার রূপে আঙ্গ সারা ভুবন গেছে হেন ছেত়ে? 
টুন্টুনি মোর শুক্‌নে। মুখে টুল্টুলিয়ে চেয়ে ! 


আমার টুন্টুনী পাখী ১৫৯ 


পড়লাম সেই আখিতারায় জীব-জন্ম-ধা রা, 
দেখলাম ব্যোম, নূর্য সোম, কত গ্রহ তার!। 
সে আথিতে দিল দেখা জন্ম জন্মান্তরের লেখা, 
চপল, পাগল-যুগল আঁথি চল্ল সাথে ধেয়ে, 
টুনটুনি মোর শুকৃনে মুখে টুল্টুলিয়ে চেয়ে ! 


ধবলের স্বপ্ন 


তোমায় আমান্ন এবে ছাড়াছাড়ি, গিরি, 

তোমার ধবল. তবু আছে মোরে ঘিরি ! 
কাল নিশি দ্বি প্রহরে ঘুমায়ে ছিলাম ঘরে, 

নিদ মাঝে সিদ কেটে দিলে দরশন, 

দেখিন্ ভ্রিভঙ্গ-বাক1 কূপের স্বপন । 


আপনারে চিনিলাম সেই মধুরাতে, 

আমি আর আমি নাই, মিশেছি তোমাতে । 
তোমার বরক হয়ে গলে, ঝরে! যাই বকে, 

কখনও ব! নীল অঙ্গ, কভু রাঙ্গা ছবি, 

ক বাম্প, শস্প, পুষ্প, তোনার অটবী! 


মেঘ হ'য়ে ঘুনে কিরে ঘুমাই ও বুকে, 
জাগি পাথরে তব মরি মাথা ঠুকে ! 
আবার সাজিন! নালী চারা গাছে জল ঢালি, 
ফুল হ”য়ে ঝর্ধি কন কলি হয়ে ফুটি, 
কখনও নিঝর হ+য়ে গান গেয়ে ছুটি । 


ধবচলর হ্বপ্ন ১৬১ 


রাক!। জ্যোত্না হ”য়ে কভু জগৎ ভাসাই, 
গম্ভীর, তোমারে আমি কাদাই হাসাই। 
তোঁমার আকাশে চড়ে তারার ঝুলনা গড়ে 
দোল্‌ দোল্‌ ছুলি আমি, খেলি লুকোচুরি, 
কথনও গ্রহের সাথে নেচে নেচে ঘুরি ! 


গীত রৌদ্র হয়ে ছায়া-সখীরে সাজাই, 
কুর্য্য-ঘড়ি হ*স্বে তব প্রহর বাজাই। 

ভিমের হিমাংশু সাজি, ভোর করি কৃ বাজি, 
কখনও বাদণ হরে শিল ছুঁড়ি খালি, 
গুহায় গুভায় ছি দই করতালি । 


তবু আমি ক্ষণেকের অতিথি তোমার, 
একদিন তোম! মাঝে পাতিব সংসার । 
সেদিন কহিব প্রাণে -- চুপ্‌,চুপ্‌, রহ ধানে, 
আপনারে সাজাইব 'ও মৌন-আশীষে, 
তামার পাধাণ-স্তরে রব আমি মিশে । 


১১ 


মেঘ 


সাঁজ সাজ, নব জলধর, 
বহুরূপী, তুমি যাদুকর ! 
কখনও সাজিছ ছুড়ী, .. কভু থুরথুরি বুড়ী, 
কোথাও বা সাজ হরি-হর। 


কভু কালিন্দীর বেশ, কখনও নারীর কেশ, 
কোথা গৌরী গৈরিক-বসন, 

গঙ্গা-যমুনার সাজ, সোণাতে মিনার কাজ, 
কর্‌ পীতু, পাটল বরণ! 


কোথাও কাটালিচাপা পর” জাফরাণি ছাপা, 
কোথা শ্বেতচন্দন-তিলক, 

কোথাও গোলাপ গুচ্ছ, কোথ! বা! কলাপী-পুচ্ছ, 
কোথা যেন এক ঝাঁক বক। 


কোথাও বা কুন্তকর্ণ, ধরাবত শ্বেতবর্ণ, 
কোথা তোল ইন্দ্রধন্থু গড়ি” 

কোথা দীর্ঘ কৃষ্ণকার অসি হাতে বীর ধায় 
রক্তবর্ণ অশ্বিনীতে চড়ি' ! 


মেধ ১৬ 


কখনও বা বাত্যাহত ঘুরিতেছ ইতস্তভঃ, 
লুকাইছ উপত্যকা কোলে, 
কখনও বা ক্লান্তিভরে পারা গায়ে ঘন্ম ঝরে, 


পড়” তুমি মধ্য-পথে ঢলে” । 


কোথাও পাথার-ফেনা, কোথাও আধার সেনা, 
বহুরূপী, সেধে এই শাজা! 
কখনও বর্ষণ সারি” রৌদ্রে দাও পথ ছাড়ি, 


ঘড়ি ঘড়ি একি স৪. সাভা ? 


কখনও ব৷ দিগ-্রাস্ত স্বরগের শ্রান্ত পান্থ 
কোন্‌ দেশে যাও ভেসে ভেসে? 
কখনও খিশ্াম তরে শিলার অভিথি-ঘচুর 


গুহাদ্বার ঠেল তুমি এসে! 


কত সাজি কষ্চনার চম্ম খুলে আপনার 
রচ” শৈল-আত্মার আসন, 
কখন পিঙ্গল! গাভী !__ হিমাদ্রি জননী ভাবি, 


টানে তব পরিপৃ্ণ স্তন! 


পশি কভু ঝোপে ঝাড়ে ঢেউ-খেল! শৃঙ্গ-আড়ে 
ঘোর হিমে পোহাইছ রোদ, 
রবিতাপতণ্ড মাথা বিটপীর--তুমি ছাতা, 


শৃন্ত পথে হূর্ধ্য কর রৌধ। 


১৬৪ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


'নঝরকে বারি দিয়ে সেই জলে নেয়ে গিয়ে 


শোন বসে' কুলু কুলু তান, 
কখনও কাপান ধোনো, নীলিমার জাল বোনো, 


কড় বাযুস্পর্শে খান্‌ খান্‌। 


কখনও নাশিতে স্থষ্টি কর রোষে শিলা বৃষ্টি, 
জলে অদি বিজ্লী-ছটার, 

পুন পুরুভ্বজ নত _. এক ভেঙ্গে 59 শত, 

প্রতি অণু রক্তবীজ প্রায় ! 

বেখার হলের গাছে রবিতাপ লাগিরাছে, 
সেথা মেঘ, নাম? ঝর্‌ ঝর, 

ও মালী, তোদার বাগে কত জল বল লাগে? 


কি জালা শাতের দেতে ? বরফের বন্তুগৃহে 
রাবণের চিতা বুঝি জলে! 

হিগানী নিতেছে চুলে, পাষাণে যেতেছে শুষে 
দরধারা পলে পলে পলে। 

ফোট*ফোট' কত কলি, নাম? সেথ! গলি? গাল? 
ঢাল জল, ওগো মালাকর, 

শুক পাতা, শরণ তরু, পিরাও তোমার চর, 


অশ' সম ঝর দর দর্। 


মেঘ ১৬৫ 


চাতকী কি জল যাচে? সে যে ধ্বনি শুনে” বীচে, 
নটবর, ডাকো, তুমি ডাকো, 

'না শুনি তোমার বাণী চলে” যায় অভিমানী, 
চাতকীর প্রাণ মান রাখো । 

ডাকে তুমি গুরু গুরু, শুনে? হিয়া হুর হুর, 
নেট, নেচে দিবে করতালি, 

খুলেছি গৃহের দ্বার, কর এসে অভিসার, 


৪গে। মোর স্তাম বনমালী ! 


কি লাগি পাষাণ-বুকে মরিতেছ মাথ! ঠুকে ? 
কারে খোজ বৃথা কুয়াশায়! 

মাকাশ আমার গৃহে শয্য। পাতিয়াছে স্রেহে, 
এস উড়ে প্রেমের পাখায় ! 

বাতাস আমার ঘরে বাম্প আনি তব তরে 
স্বপ্রজাল করিছে বয়ন, 

আমারও কুঙ্গের গাছে আকাশকুম্ম আছে, 


এম দৌহে করিব চয়ন! 


গান ভিক্ষা 


ও পাষ1ণ, ও চিরমৌন পাষাণ, 
শিখা ও আমায় নীরবতার গান । 

যে স্থুরে যায় হারিয়ে কথা. উথলে উঠে প্রকশি-ব্যথা, 
যে গান করে মরমে সন্ধান, 

আমি তোমার পড়াপপাখী,-. মনের ভূলে উঠি ভাকি, 
ভেঙ্গে ফেলি বিশ্বতানের ধ্যান! 


ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ, 
শিখাও আমায় মানবতার গান। 

যে স্থর মেতে পরকে মাতায়, যে তান কেঁদে পরকে কাদায়, 
যে গান আনে মৃতদেহে প্রাণ, 

যার ধ্বনিতে ঘাতক গলে, বার বাণীতে পাতক লে, 
ঘোর পাতকী পার পরিস্রাণ ! 


ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ, 
শিখাও আমায় মরণ-জয়ী গান । 

যে নুরে পায় বধির শ্রবণ, মুকের মুখে ফোটে বচন, 
জন্মান্ধ হয় হঠাৎ চক্ষুম্মান, 

যার ইঙ্গিতে শোক জুড়ায়। যার ভঙ্গিতে ভোগ পালায়, 
সেই সঙ্গীত কর আমায় দান ! 


গান ভিক্ষা ১৬৭ 


ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ, 
শিখাও আমায় সুরেশ্বরের গান, 

সোণাঁঢালা তোমার চূড়া, যেমৃচ্ছনায় আলে! গড়ায়, 
সেই স্থরের সুধা করাও পান! 

কিন্বা তোমার বিরাট কোলে, মেঘ-সমুদ্র যে তান তোলে, 
সে স্ুর-ম্রোতে করাও আমায় স্নান ! 


তৃমি ও আমি 


বিশ্বের আমি পায়ের কাদা, তুমি হচ্ছ মাথার চূড়া, 
তুমি যদি ভর কর, ত সে চাপে হই আমি গুঁড়া। 
তৃমি ঠিক সেই বোম্‌ ভোলা, *. একেবারেই বেছু'স খোলা, 
শিখলে নেশাখোরের ধরণ--কবির সঙ্গে বাসর জাগা, 
কিন্ত ও ভাই, এ যে তোমার কাকের ওপর কামান দাগ ! 


আধি-ব্যাধি জরা-মরণ ভূলে গিয়ে অকন্মাৎ 
ভাবি যখন শ্থজন কুপ্ডরে আমর! গন্ধরাজের জাত, 

দেখিয়ে তখন বিরাটরূপ করাও এসে আমায় চুপ, 
চা-পাত্রে যে ঝড় তোল! এ! উচিত কি ভাই, অত রাগ? 
একেই বলে" থাকে লোকে, কাকের ওপর কামান দাগ! ! 


হঠাৎ আবার লুকিয়ে পড় ঘন বাশ্পের অন্ধকুপে, 
সত্য যেমন চাপ! পড়ে ক্ষণেক মিথ্যার তন্ম স্তুপে! 

দেখেছি ভাই, অভ্র ছিড়ে উঠে আস! ধারে ধীরে, 
দেখতে দেখতে তখনই ফের মধুর হয়ে বিদায় মাগা, 
আমান পক্ষে এট। যে ঠিক কাকের ওপর কামান দাগ! ! 


তুনি ও আমি ১৬৯ 


তুমি বিশাল, আমি বামন, ভোমায় আনায় হয় কি যোগ? 

তোমার এটা গ্রহের ফের, আমার এটা রাশির ভোগ! 
তোমার তুঙ্গ নধুশুে আমার মত্ত মনোডূঙ্গে 

কি করে' যে মিলন হ'ল, বল্তে পার ই! গা? 

যাই কেন না বল, এটা কাঁকের উপর কামান দাগ! ! 


শত পাকে ঘুরায় ভাগ্য বেঁধে মায়ার সতাগাছি, 
গরীরের এই মনটা নিয়ে তুমিও খেল্বে কাণামাছি? 

গুরছি মোর! কার ইঙ্গিতে? কোন্‌ ভূখনের কি সঙ্গীতে? 
এর উপরে কষছে তোমার পাষাণ-প্রেমের মরণ-তাগ! ! 
সত্যি বল, এটা কি নম কাকের উপর কামান দাগ! ? 


ওগো গৈরিক-ধারী, আমায় নিবে যদি সাধন-গুহায়, 
শিখাও তোমার তপের তন্ত্র, মন্ত্রশিষ্য কর আমায়। 
নবম্‌ ববম্‌ বাজবে গাল, রবি-শশী দিবে তাল, 
নাচবে গ্রহ-উপগ্রহ তোমার মতই ক্ষ্যাপা নাগা, 
যদিও এট! স্বকার করি, কাকের ওপর কামান দাগ ! 


ওই যে আভের বাধন কেটে ছুটে আম্ছে রবিকর, 
তোমার পাকা চুলের ওপর বসিয়ে দেবে সোণা-টোপর, 
মথ মল পাতা মেজেয় তোমার বাসর-সজ্জ! হবে দৌহার, 
হিয়া-বধুর সাধ্য কি ও কঠিন কোলটা হ'তে ভাগ! ! 
সাধে বলি, এট। তোমার কাকের উপর কামান দাগ | 


পাঁষাঁণ যোগী 


মাথায় দিব্যি বরফ ঠেসে যেন পক্ষাঘাতের রোগী, 

কোয়াশার লেগ মুড়ি দিয়ে যোগ কর্ছ কি পাষাণ-যোগা? 
তন কাল গিয়ে এক কাল আছে, কি ফল ফল্বে বুড়ো গাছে । 

তোমার জপ-তপ স্বর্গ ছেড়ে ধাইছে রসাল, 

বিশ্ব-সুধা আজকে যেমন ক্ষুধার হলাহল ! 


এক সুচাগ্র ভূমির জন্ে ভায়ে ভায়ে আড়াআড়ি, 

রুটার টুকরা নিয়ে হচ্ছে মায়ে ছায়ে কাড়াকাড়ি! 
বইছে ধরায় রক্তগঞ্গা, " তূমি ওগো কীঞ্চনজঙ্ঘা, 

দেখছে! চেযে_-স্থজন বাচ্ছে গ্রলয় পথে ধেয়ে, 

তুমি আছ আপন ধ্যানে শুগ্য পানে চেয়ে! 


“বড়” আজ বে চেপে মারছে চরণ তলে “ছোটর' প্রাণ, 
কুদ্র ভাবে, বৃহতের জাক কর্বে কিসে খান্‌ খান্‌! 
দিপদ চত্ুষ্পদের গ্রায় জ্ঞাতির মাংস ছিড়ে খায়, 

রক্তমাথ খাণ্ড! হাতে নাচে, অট্রুহাসে, 
নরকের ক্রেদ মনে-প্রাণে ভর! শশান-বাসে ! 


পাষাণ যোগী ১৭১, 


যঙ্ষ্মা-রোগীর ঝাঁঝর! বুকে প্রাণের আশা! যেমন প্রবল, 
চক্ষু বুজে ধ্বংসমুখে যাচ্ছে হতভাগার দল! 

এ ছুর্দিনে না-ই ছিল ভাত, হত না তায় অপঘাত, 
এ ছুভিক্ষে, ভূথ-সমস্তার হত সমাধান, 
থাকৃত যদি আত্মার থাস্ভ, প্রাণের অন্ন-পান। 


স্বার্থপর, বাধ্‌লে তুমি লোকালয়ের প্রান্তে বাসা, 

ছেড়ে দিলে জীবের সঙ্গ, ভূলে গেছ জীবের ভাষা ! 
হাসি-কান্না তোমার দ্বারে মিছে ঘোরে বারে বারে, 

খোলে না ওই পাষাণ-বাধ, দোলে না ও হৃদয়, 

রুক্গ সাধু, মুক্তি তোমার কতু হবার নয়! 


ফিরে এস, ফিরে এস, হে বিরাগী, লোকালয়ে, 

দশের বোঝ! সবার সাথে যাও না তুমি মাথায় বঃয়ে, 
উড়াও তোমার শান্তিনিশান, বাজাও সত্যের জয়-বিষাণ, 

সমাধিটা ভাঙ্গ, জাগ দিয়ে অঙ্গ নাড়। ! 

তোমার তাড়ায় বিশ্বভূমে পড়ক আবার সাড়া ! 


নৃতন স্থষ্টির মত সেদিন মানব হবে ভোলানাথ, 

কোলাকুলি পরম্পরে- শক্র-মিত্র এক সাথ। 
সবল নেবে গর্ব ভুলে, দুর্বলেরে মাথায় তুলে 

আস্বে সেদিন নব-প্রলয় গুভ-যুগাস্তর, 

তোমার চূড়ায় রাখবেন চরণ সেদিন বিশ্বেশ্বর ! 


মাতার প্রতি 


শৈশবে এই শিরোপরে হাত বুলিয়ে খেদের স্বরে 
শুনাতে মা, গিরিপুরের লীলা, 
ভাস্তে তুমি অশ্রঙ্লে--  মেনকা মার শোকানলে 


অশ্রু হ'ত গলে? যেন শিলা ! 


ভান্তে কি এই হৃদয় ফেটে বদ্ত শিশুর মন্ম কেটে 
বিজয়ার এক বিশ্বজয়ী ব্যথা ? 

আজ্‌কে কত দিনের পরে বসে” মা, সেই হিমের ঘরে 
মনে উঠ্ছে সেদিনের সব কথ|। 


৯০ 


কত ঝঞ্চা বজ ল?য়ে কত প্রলয় গেছে বয়ে 

তার সন্তানের মাথার ওপর দিয়ে, 
খাহ-আশীর্বাদের জোরে কোথায় সে সব গেছে সরে? 
দেখছি আমায় শৈশবের চোখ নিয়ে। 


যদিও সেদিনের ছেলে খেলা-ঘরটা ভেঙ্গে ফেলে, 
বেধেছে আজ নূতন গৃহস্থালী, 


পু& তোমার; পিতা সাজি খেল্তে খেল্তে কালের বাজি 
মায়ের কোলটা খু'জছে তবু খালি! 


মাতার প্রতি ১৭৩ 


সে যেন গে মেনক। মা'র প্রাণ জুড়ান' ন্নেহাগার, 
হিয়া আমার হৈমবতী হয়ে 

কতঘুগ-যুগের টানে ছুটছে যেন তোমার পানে 
শৈশবটিরে প্রাণের মাঝে লঃয়ে! 


আজ তুমি মা, নিবিয়ে বাতি দিচ্ছ পাড়ি আধার রাতি, 
সোণার অতাত কখন হল শেষ? 

হে বিধবা, পতিব্রতা, মুন্তিমতী পবিত্রতা, 
ওই বরফের মত তোমার বেশ! 


ছায়া আছে কায়৷ নাই, পেয়েও তোমায় নাহি পাই, 
এ পার থেকে ওপার পানে চোখ, 
সদা কর্ছ জমাট-হাটে, মিশছ বটে নানান্‌ নাটে, 


তবু তুমি নও এ দেশের ণোক ! 


এই পালা ও, এই এন ফিরে, ছাড়তে বুকটা যাঁর কি চিরে? 
স্নেহ তোমায় আনে গৃহে ধরে? । 

পাশ কাটিয়ে যেতে সাধ, কোথায় যেন শক্ত বাধ, 
আগলে দাড়ায় পথটি রোধ করে» । 


জানি আমি তোমার কথা', বুঝি আমি তোমার ব্যথা, 
একরত্তি সেই শিশুর এ প্রতাপ! 

পিতামহীর মাতৃহিয়৷ মেনকা মা'র ব্যথা দিয়া, 
সে করেছে লাল-টুক্টুক্‌ গোলাপ! 


কাব্য-গ্রস্থাবলা 


কাড়,ল সে ওই মালার থলি, ছিড়ে ফেল্লে নামাবলি, 
দেবতার ভোগ দুষ্ট, ছোড়া খায়, 

শঙ্খ-ঘণ্ট! শুনে' এসে আরতি লয় হেসে হেসে, 

টর ঠাকুর ভুলে” ভজছ তা”! 

পাঁচটি প্রাণে পাচটী বাতি জ্বালিয়ে আছ দিবারাতি, 
কাকে বর্তে বরণ কর্ছ কারে? 

আময়। মূঢ়, ভাবি আন্‌, স্নেহের নাম যে ভগবান 
শিশু হয়ে ফেরে দ্বারে দ্বারে! 


কাব্যের পণ 


সাংসার ছেড়ে পালিয়ে এসে কবি 
লোকালযের প্রঃস্ভতে বাধল বাসা, 

সেথায় অষ্ট প্রহর কোলাহল, 
ভাবলে হেথাক্স স্তব্ধতা কি খাসা ! 


কোক়াশ। থেকে আব্ছায়া ভাব নেব, 
কুঞ্জ ছেঁকে নবরসের-জুধা, 

ঝর্ণার স্থরে বাধ.ব ভাষার তার, 
মিটিয়ে দেবো ভবের কাবা-ক্ষুধা । 


চাদ থেকে উপমার-র্ফাদ বুনে 
গড়ে তুলব ঘন স্বপন-জাল, 
মেঘের সম্তবক ভেঙ্গে পক নিযে 
কল-ডিঙ্গায় উড়িকে দেবে পাল! 


ডাক্সমণ্ুকাট। পাষাণের এক সাস্র, 
নিঝর নেমে চলে গেছে থেকে. 

সেথাক্স কবি গাথছে বসে শ্লোক, 
মাল-মশ.ল। নিচ্ছে স্বভাব থেকে । 


১৪৬ 


কাব্য-গ্রন্থাবলা 


গ্রামে তাহার মহামারী তখন, 
ভিটের পরে ভিটে হচ্ছে উজাড়, 
কবি গড়ছে মিলের পরে মিল, 
আদর্শ তার--বন, ঝর্ণ!, পাহাড় ! 


পাড়ায় পাড়াম্ব উঠছে হাহাকার, 
চিতাঁর ধূমে ছেয়ে গেছে গগন, 

কৰি আপন ধ্যানের কোনে পড়ি 
প্ররুতিরে কচ্ছে ছধ্যরন | 


ছন্দের পরে ছন্দ গেথে গেখে 
গড়ে? তুললে ভাষার তাজমহল, 
কই মঠিদা ? প্রতিমা আর সাঙ্গ ! 
কোথার, এতে প্রাণের কোলাহল ? 


কাদে কবি, হা পাবাণা বাণী, 
দরে তোমাৰ নুপুর শোনা বার, 
আঁখিন মালে নিলিক্‌ নেবে সরে, 
অশচলের বায় লাগে এসে গায়। 


আগুন ন্দেণে শোণিত সম প্রিয় 
রচনা সব করলে ভন্মবার, 


ভাবলে ক।ব, উচু পাহাড় ভতে 


নামাবে তার ব্যর্থ জীবনগার ! 


১২ 


কাব্যের প্রাণ ১৭৭ 


তখন টাদ ছি'ড়ছে মেঘের জাল, 
পথে যেতে শিউরে উঠলো কবি, 

পড়ে” আছে জ্যোৎস্না আলে! করে, 
টাদের বাড়া ব্ূপের একটি ছবি। 


ুমূর্য, সেই বালিকারে দেখে? 

ভাবলে আহা, কার এ ননীর পুহুল ? 
কোলে তুলে" বয়ে আন্লে ঘরে 

যেন একরাশ কাঁচা বেলফুল ! 


আহার-নিদ্রা ভূলে” গিয়ে তারে 
বাঁচিয়ে তুললে অনেক সেব! করে», 

দেখছে কবি জীবন-বীণে হঠাৎ 
উঠছে একটা নৃতন সুর ভরে” । 


এবার গানে নড়ছে প্রাণের সাড়া, 
হৃদপিণ্ডের উঠছে ধুক্‌ ধুক্‌, 

শোণিত নাচে শিরা-উপশিরায়, 
একার গানে দশের জুড়ায় বুক ! 


পড়ছে তাতে বিশ্ব-মনের ছাপ, * 
রূপের কঙ্কাল রসে টন্‌ টস্‌ 
ধ্যানের ধোঁয়ায় মূর্তি ফুটে উঠে,. 
বিপুলতায় বিচিত্রতায় সরস ! 


১৭৮. কাব্য-গ্রন্থাবলী 


বুঝলে কবি, মানবতা! বিনা 

রসের সৃষ্টি চোখ ভূলান* আখর, 
হদয়-রক্তের রং ফলে না যাতে, 

দে সব ছবি তুলির ঝাপ্সা আচড। 


ডাক্তার 


যন্্লানিবাদ বানিয়েছিলাম গিয়ে 
পন্বন্তরী ভিমালয়ের কোলে, 
জীবাণুবা পান না যেথায় বঙ্গ) 


[লাগ যেথা দশা দিখে ভোলে! 


উহ্ধ-পাতির ধারতেম নাক ধাব 
ফাম্মাকোপিয়াই যাচ্ছি ভুল, 
প্কেউ-কেসে মর্চে ধর্তে চার, 
দেখা হয় না একটাবার ৪ খুলে । 


সুহ্যু বড় দেখতে হর নি বটে, 
মনটা তবু বিলিষ্টারের মত, 
আস রোগী প্রায়ই ফেরে সেরে, 
মুক্ষিল-আসান পাযধাণের প্রেম ও তো! 


সভরেরই একচেটে এ রোগ, 
নারীর প্রতিই এর বেশী দরদ, 
বাইরের আলো! দেখতে যাদের বারণ, 
মর্লে যারা, ঘরে আসে নগদ । 


১৮৩ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


লক্ষপতি বাব! ছিলেন বক্ষ, 

ক্রোরপতি হবে না তার ছেলে? 
বাবসার বুদ্ধি ছেলেবেলা! হ'তে, 

সে উচ্চাশা বাড়িয়ে তুল্লেম পেলে! 


আমার কিন্ত রোগীর দলই বেশী, 

একদিন একটা রোগিণীরে লয়ে 
এলেন একটি আধ-বয়সী বাবু, 

তখন সন্ধ্যা যাচ্ছে সবে ঝয়ে। 


বল্লেন বাবু-_ইনি আমার স্ত্রী 
রেখে যাৰ আপনার এ আশ্রমে, 
আমার বড়াই করলেন শতমুখে, 
" যোগ্য যার নই আমি কোন ক্রমে । 


বদান্যতা নয় ত, এ যে ব্যবসা, 

আরাম বেচি পেয়ে পণের-কড়ি, 
ত্রিফের বাজার কেউ বলে ন! মাগৃগি ! 

চোরের মাল কি মোদের পাচন-ৰড়ি ? 


রোগিরণীরে গছিয়ে আমার হাতে, 
মাসের টাকা আগাম দিলেন গুণে? 


বল্লেন-_মাস মান চুকিয়ে দেবে! বিল, 


ঘাড় নাড়লেম কাজের কথা গুনে । 


ডাক্তার ১৮১ 


স্'মাস যেতে থাম্ল রক্ত পড়া, 

বিলের টাকাও থেমে গেল হঠাৎ, 
টাকার বেলায় গা-ঢাকা দেন সাধু, 

মোদের ব্দনাম-ছুরী-ধর1 ডাকাত । 


ভদ্রলোকের কলমে যা ওঠে, 

লিখে ফেল্লাম, মেজাজ বেজায় গরম ! 
চোর-জোচ্চোরের যত জ্ঞাতি-ভাষা 

কোটিং দিয়ে কর্লেম মিছে নরম! 


রোগিণীরে দেখতে গিয়ে সেদিন 
খোলা-চিঠি গেলাম ভূলে রাখি, 
পরদিন দেখি, রোগীর বিছনা-কাপড় 
তাজ! রক্তে সন্ত মাখামাখি! 


চিঠিখানি চোখের জলে ভিজা, 
কথা বল্লে প্রেতের মত ভাষায়, 
শুন্লেম__-গরীব কেরাণী মোর স্বামী, 
বড়মধন্যী রোগে পেলে আমায় ! 


সেই দিনই ফুরিয়ে গেল সব, ৃ্‌ 
আমার ব্যবসাও সে দিন হতে শেষ, 
আজ সাধি রোগীর ঘরে গিয়ে 
আয় তাপী, জুড়াব তোর ক্লেশ। 


১৮২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ক্রোরপতি হই নি, উল্টে আরও 
ডানের শুগ্ঠ ছাড়ছে ক্রমে মোরে, 
রোগী-ভগবানের সেবা দিছে 
বুকের শুন্ত উঠছে কিন্তু ভরে; । 


আমর! কি কম 


আমর? কি কম 2 আমরা এক 
বজুদিনের মভাজাতি, 

আমরাই প্রথম এনলেছিলাম 
সাবা বিশ্বে আলোক-ভাতি । 


আমরাই প্রথম ছিপদ-পশ্ুর 
খুলে ফেলি €চাখের ঠুলি, 

আমরাই শ্রগম সন্যা-মণি 
আবার-খনি হস্তে ভুলি 


মোদের ওক্কান্ দিয়ে ছক্কার 
প্রথম দেখাস সাধন-পথ, 

বাধলে আঅপথম ভক্ি-স্হজ্রে 
মহামাযার স্কিপ । 


আমরাই প্রথম শ্িখিক্ষেছিলেম 
কন্মের নামই ধন্ম-ধন, 

আমরাই দেখলাম জড়ে জীবন, 
জশবেল মাঝে জনাদ্দন ! 


১৮৪ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


বিজ্ঞান-রসায়নের চাবি 
খুলে” দেখাই মায়াগার, 

গ্রহ-তারার রঙ্গশাল। 
আমাদেরই আবিষ্কার ! 


আমরাই ধরে” নাড়ীর কম্প 
পেয়েছিলাম ব্যাধির নিদান, 

যোগাসনে বসে আমর। 
দিয়েছিলাম ভাষার প্রাণ। 


আজও গিয়ে দূর বিদেশে 
দেখাই দেহের মনের শক্তি, 
মুগ্ধ জগৎ হঠাৎ জেগে 
ঢেলে দরের তার স্ততি-ভক্তি। 


ছিলাম বড়, হব বড়, 

মাঝে বদিই থাকি পড়ে» 
উঠ্ব যখন, সাথে সাথে 

ভর্‌ ভুনিয়। তুল্ব গড়ে” । 


নবজীবণ 


পাধাণ, তোমার পানে চেয়ে চেয়ে 
উঠ্‌ৰ আমর! নব জীবন পেয়ে । 
ভাগ্য-সতরোতের ঘূর্ণি টানে ছুটুব না আর ধ্বংস পানে, 
বেছে লব আপন বলে আপন অধকার, 
আমরা যদি বীচি, তবে বাঁচবে এ সংসার ! 


ছড়িয়ে যাব ঘরে ঘরে ঘরে, 
সব চিন্তায়, সকল অবসরে, 
নারীর প্রেমে নরের তেজে, উঠ্‌ব প্রাণে প্রাণে বেজে, 
গড়ব আমরা নূতন সমাজ মান্ষের ধাতু দিয়া, 
আমর যদি উঠি, তবে উঠব বিশ্ব নিয়! ! 


তোমার মত নীচে শিকড় মেলে 
, উঠব পাষাণ, বাধার স্তর ঠেলে। 
টান্ব রস পাতাল থেকে, আন্ব আলো আকাশ ছেঁকে, 
সারা বিশ্বে লুটিয়ে দেবো মোদের জয়-ফল, 
আমর! যদি টি'কি, তবে টিকৃবে ভূমণ্ডুল ! 


১৮৬ কাব্য-গ্রন্থাবণী 


দেবতা গিয়ে করুন্‌ স্বর্গে বাস, 
দানবের দল পাতাল করুক্‌ গ্রাস, 
আমরা রক্ত-মাংসের মানব হইনা ছবি, স্বপ্নের ফান্ুষ, 
স্থলন-পতন গলিরে ঢাল্‌্বে দয়া-ক্ষমার ছাচে, 
আমর! যদি বাঁচি, তবে জগতৎসণাজ বাঁচে 


প্রাতি পলে গ্রতিশ্বাদে মিশি 
বিশ্বমনে ফির্ব দিবানিশি, 

গুণীর গুণে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, সাধুর সেবায়, দানীর দানে, 
আন্ব শক্তি, আন্ব ভক্তি_ আবার একটা জোয়ার, 
আমরা যদি পড়ি, তবে বিশ্ব চুরমার ! 


শোন পাধাণ, মনের কথা কই, 
প্রাণের বোঝা আশার নেশার বই ! 
হঠাৎ কখন ঘুরবে চাকা পাব আমরা নূতন পাখা, 
ধর্ব আকাশ, পূলায় পড়ে? লুঠতে নাহি চাই, 
আমরা! আছি প.ওঃ, তাই বিধ হচ্ছে ছাই । 


পাষাণ, কাবে পূরধে বল সাধ! 
'মতিশাপ কি হবে আনীর্বাদ ? 
শিখিয়ে দাও সে নৃতন মত, চিনিয়ে দাও সে সাধন-পথ, 
আপন-পণে জীবন-রণে আনি সিদ্ধি জিনে, 
পৃথিবীর যে রিদ্ধি নাই মোদের বুদ্ধি বিনে! 


বাঙ্গালীর মা 


হিমাদ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেত ছত্র ধরে, 

মেঘের ঝালর তায় ঢেউ থেলি দিক্‌ শোভ। করে। 
গঞ্জে নিয়ে গর গর্ লক্ষ ফণা অজগর-_ 

বঙ্গসিন্ধ পদয্গ শিরে রাখি যতনে পোরায়্, 

অঙ্গে অঙ্গে পুষ্গগন্ধ, মিষ্ট বায় চামর ঢুলায় । 


তব মুক্ত-বেণী সম শো! পায় স্থুনীল অটবী, 
কাঞ্চী সম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়। জাহ্ুবী। 
হিরণ-হরিতে গড়া সরিতে সরিতে ভরা, 
আনন্দ-শুবন তব আমোদিত কল কল গীতে, 
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও ধুলায় লুটিতে। 


চরে তব শ্তাম গোঠে বেণু-রবে ধবলী শ্ঠামলী, 
কুঞ্জ দের ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরাণ অঞ্জলি । 

রবি দেয় নিত্য প্রাতে কিরণ-কমল হাতে, 
জ্যোৎগ্না নামে মৃছুপদে ঝাঁপি লয়ে লক্মীর মতন, 
রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ। 


২৮৮ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


তোমার গহন মাঝে প্রতিদিন নৃতন পরব, 

মেলি সকরুণ আখি দেখিতেছ বোবার উৎদব। 
অযুর পেখম ধরে, খঞ্জন নাচিয়া চরে, 

করভের সনে থেলে শিশু সাজি করিণী রঙ্গিনী, 

শার্দলে লেহন করে প্রেমভরে প্রিপনা ভ্রভঙ্গিনী। 


ব্রহ্মপুত্র দামোদর বৈতালিক দুটি জল-সখা, 

নাচে পদ্মা ঝঞ্চা সনে শিরে লয়ে অশনি-করকা | 
“অজয় ভৈরব” ঘুরি. বাজ্জার বিজয়-তুরী, 

তব মেঘ-ধারাযন্ত্রে ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরিছে অমিয়, 

ক্ষুধিতে জোগায় অন্ন, পিপাসিতে শীতল পানীয়। 


নিখিল-দাগর-অস্কে তুমি ষেন কমলে কামিনী, 

বসে আছ পদ্মামনে মহাধ্যানে দিবস যাঁমিনী! 
রিদ্ধি পিদ্ধিচইকরী শান্তি-ঘট শুন্ে ধরি, 

টালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদক-্থুধা, 


নিছে রহি মনশনে হরিতেছ জগতের স্ষুধা! 


কিরণের ছড়া উষ! দিয়ে যায় তব আঙ্গিনায়, 

সন্ধ্যা ধৃপ-দীপ আালি করে আদি আরতি তোমায়, 
মন্দিরে মন্দিরে শাখ “মা' বলিয়৷ দেয় ডাক, 

ভুমি যেন অমরার পুষ্পীভূত দুর্ধা আর ধান, 

তোমারে আগীষি পুন নমেন আপনি ভগবান। 


বাহবা বাঙ্গালী 


অধোমুখে, কালী-ধুলে! মাথা, 
আধার ভালে পদচিহ্ন আকা। 
খুঁজে একটা বিরাট রসাতল 
পড়েছিল হতভাগার দল, 
কোন্‌ মা দ্রিলি ঝেড়ে গায়ের ধূলি, 
কখন্‌ নিলি খুলে” চোখের ঠুলি ? 
যেমনি পড়ল ডাক-_বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই, 
কার আগে কে আম্বে ছুটে, নড়ে উঠল সার! দেশটাই । 


সাবাস্‌ বাংলা, বাহবা তোর ছেলে, 
মানুষ কবৃলি বাঙ্গালারে পেলে, 
মায়ের মতন লাগিয়ে কখন্‌ তাড়া, 
বিশ্বরঙ্গে করলি তাদের খাড়। ! 
মা জননী, তোমার ছুটী স্তনে 
ডেকেছিল সুধার বাণ কি ক্ষণে? 
যেমনি পড়ল ডাক--. বাংলায় স্বেচ্ছা"সেবক চাই, 
কার আগে ছুটেকেবো অন্‌, নড়ে” উঠল সার! দেশটাই ! 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


তোমার ছেলের নিতে করতালি 
শক্র-মিত্র দিত তোমায় গালি, 
বঙ্গবীরের নাকটি করতে বৌচা, 
বাকাবারের কলম দিত খোঁচ।! 
সে টিটুকারী ব্যাজস্ততির প্রায় 
পড়ছে এসে আজ বাঙ্গালীর পায়! 

বেমনি পড়ল ডাক-বাংলাগ ম্বেঙ্ছানবক ই, 

কার আগগে কে মানব ছুউিনডে উঠল সার। দেখইাই! 
মায়ের আণীর্ববাদে উচ্চশির, 
তুচ্ছ করে আরাম গৃহটীর, 
কে নাচাল শোণিত শবের শিরায়, 
কে জালাল আগুন আখির ধারায়? 
নব জীবন পেয়ে যত মরা 
মরণ লাগি' লাগায় আলি ত্বর! ! 

ঘেমনি পড়ল ডাক-_বাংলায় স্বে্ছ-সেবক চাই, 

কার আগে কে আদ্বে ছুটে,নড়ে' উঠ্‌ল সারা দেশটাই! 


অন্ায়ের উদ্ধত শির তরে, 
বাঙ্গালী তাই ন্যায়ের অস্ত্র ধরে, 
ভীরুতা-খণ রৎস্থলে গিয়ে 
শোধ করবে বুকের রক্ত দিয়ে, 


বাহবা বাঙ্গালা ১৯১৬ 


হোক্‌ জান্মীণ হোক্‌ না যমরাজ, 
বাঙ্গালী-বীর বুরিয়ে দেবে আজ ! 
যেমনি পড়ল ডাক-_ বাংলায় স্বেচ্ছাসেবক চাঁই, 
কার আগে কে আস্বে ছুটে,নড়ে” উঠল সারা দেশ্টাই! 


ও বাঙ্গালী, আমি তোদের ভাই, 

বাংলা আমার জনম-মরণ ঠাই, 

হয় যদি মোর এই দণ্ডে মরণ, 

নিয়ে যাব জাতির কীন্তি-স্মরণ, 

তোদের পায়ের ধুলো অঙ্গে মেখে 

সুখে মর্ব তোদের বাচতে দেখে! 

যেমনি পড়ল ডাক- বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই, 
কার আগে কে আমস্বে ছুটে, নড়ে উঠল সারা দেশটাই ! 


সাবাস বাঙ্গালিনী! 


ধন্য, ধন্য বাঙ্গালিনী, তোমায়, 
প্রাণের ধনকে রণে দিচ্ছ বিদায় ! 
বলছ শুধু প্রিয়জনে, ,.. রাখবে মান পরাণ-পণে, 
দেশের মুখ ফিরো উজল করে?! 
বাঙ্গালিনী কর্তব্যে আজ বেধেছে তার প্রাণ, 
বাস্গালী 'মাজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্তে যাবে মান! 


হাজার হোক্‌ নারীর ত গ্রাণ__কীদে, 
পাথর দিয়ে কাতর মন বাঁধে ! 
ৰলে,_দেশের আীর্বাদ, কোটা প্রাণের একটা সাধ-_ 
জয়পর্ব নিয়ে এম ফিরে, 
বল্‌তে বলতে অঁ।খি ভাসে নীরে ! 
বাঙগালিনী কর্তবো আজ বেঁধেছে তার প্রাণ, 
ৰাঙ্গানী আজ যাঁৰে দিতে গ্রাণ, বাঙ্গালী আঙ্গ যাবে আন্তে দান, 


নারীর বুক ত,--কত সয়? যায় ফেটে ! 
'বুক বেঁধে দিচ্ছে পাঁজর কেটে! 
ৰলে,_-ঘরে ফির্বে বখন, পারি যেন কর্‌তে বরণ, 


সাবাস বাঙ্গালিনী ১৯৩ 


দেখো দেখো, শত্র নাহি হাসে! 
বল্‌তে যেন কল্জে উপড়ে আমে ! 
বাঙ্গালিনী কর্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ, 
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্তে যাবে মান'! 


নারীর প্রাণ ত--এ যে বজ্রাঘাত। 
মনের লড়াই রক্ত-মাংসের সাঁথ, 
বলে,--ভগবানের নামে শপথ কর,_ বলেই” থামে, 
পলায়নের চেয়ে শ্রের মরণ !--" 
বল্তে বল্তে হারিয়ে বাচ্ছে বচন! 
বাঙ্গালিনী কর্তব্য আজ বেধেছে তার প্রাণ, 
বাঙ্গালা মাজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্তে বাবে মান । 


১৩ 


কালাপণ্টন 


€ বর্ধমান যুনানী মহাসমরে ভারতসেনা যে 
বিক্রম দেখাইতেছে) তপবলঙ্গনে রচিত ) 


(১) 


প্রলয়-ুম কচ্ছে ধরা গ্রাস, 

শান্তি-আকাশ ছাঁড়ছে হাতা শ্বান, 

খাণ্ড। হাতে নাচছে সর্বনাশ 1 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
ভরত-সেনা মরণ নাহি ডরে। 


(২) 


দূরে ছুষমন ঘুরায় মরণ-কল, 

ভারত-সেন৷ নাহি জানে ছল, 

ভাবছে-_বীর কে? এর! খুনীর দল !-_ 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে। 


কালাপণ্টন ৯৫ 
(৩) 


শত্রুর 'শেলে” পাষাণ ছুর্গ ধ্বসে, 

গর্ভ হয়ে মাটার পাহাড় বসে, 

'মাশে পাশে হাত পা মুগ খসে !- 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে। 


(৪) 


ওপর থেকে আস্ছে চোরা-শর, 

ভারতবাসীর শ্মশান থেলা-ঘর, 

তুঃখ,--কেন ওদের প্রাণের ডর 1-- 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
ভারত-সেন! মরণ নাহি ডরে। 


(৫) 


বো বে করে” কালের চাকা ঘোরে, 

এক এক চোটে হাজার জোয়ান ওড়ে, 

থালি জায়গা! তখনই যায় ভরে” !-- 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে। 


দি 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 
(৬) 


পৃবের ফৌজ হাস্‌্ছে মনে মনে,_ 

লড়াই হচ্ছে চোর-ডাকাতের সনে, 

বীর ষে হয়, দাড়ায় সমুখ-রণে 1 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে। 


(৭) 


হাতের সঙ্গীন্‌ খুঁচিয়ে মার্ছে জান্‌, 
কামান শুনে” ডাকছে তাদের প্রাণ, 
মুক্ত-কপাণ রক্ত-লেলিহান ।-_ 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
'ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে। 


(৮) 


ন। না, ওদের থাকৃলে বুকের পাটা! ! 

কর্ত, কিম্বা হ'ত কচুকাটা, 

কোথায় শক্র ? এ যে মরা ঘাটা !-- 
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে, 
ভারত-সেন! মরণ নাহি ডরে। 


কালাপণ্টন ১৯৭ 


(৯) 
ও কি! ওদিক্‌ শত্র দিল দহি+! 
_বর্ষাধারী প্রাচীর অশ্বারোহী 
ঘৃর্ণিবাযুর মত গেল বহি !-- 
তোপের মুখে কালাপণ্টন লড়ে, 
শক্র মেরে হাস্তে হাস্তে মরে। 


(১০) 


'শক্রদল হ'ল ছারখার, 

পালায় তার তুলে” হাহাকার, 

তাড়িয়ে তাদের কোথায় করলে পার !-_ 
বাহবা, বা! কালাপণ্টন লড়ে, 
শত্রু মেরে হাস্তে হাসতে মরে। 


(১১) 


বারুদমাথা রক্তরাঙ্গা পাগল, 

অবশিষ্ট যমদুতের দল, 

ফিরল যখন, উঠল কোলাহল !-- 
বাহবা, বা! কালাপণ্টন লড়ে, 
শক্র মেরে হাম্তে হান্তে মরে। 


১৯৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(১২) 


ইতিহাসের একটি নৃতন পাতে, 

মরণ লিখল, "অমর আপন হাতে, 

জাতির মুখ উজল হ”ল তাতে 1 
বাহবা, বা! কালাপণ্টন লড়ে, 
শত্রু মেরে হাস্তে হালূতে মরে 


সাহসী হাবিলদার 


অরাতি শোণিত মাখি, 


জ্ঞানসিংহের গর্বিত শির 
জাগাল জগতে ডাকি । 

এক অসি করে ব্যহ ভেদ করে, 
প্রাণের মায় না রাখি, 

শত জার্মান মুক্ত-কপাণ, 
আদিল ঘুরায়ে আখি । 

রাজপুত বীর কাঁটে অরি শির 
রক্তে রাঙ্গা সে খাকী, 

“ভারতের জয়, ভারতের জয়!” 


গরজিছে থাকি থাকি । 


সাহসী হাবিল্দার ! 


উঠে লাফ দিয়া, হাটু গাড়ি পুন 
ঘুরাইছে তরবার ! 
অঙ্গে দরধার। শোণিত-ফোয়া রা, 


ভ্রুক্ষেপ নাহি তার! 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


অসি পড়ে খসি, বৈরির আ-ং 
কেড়ে করে মহামার ৷ 

পলে পলে এসে মৃত্যু ধরে কেশে 
ছাড়ে পুন মেনে হার, 

ভারতের জয় ভারতের জয়!” 
ছাড়িতেছে হুস্কীর ৷ 


ভাবে অরি সবিস্ময়, 


শক্তির দানব খাকী-পরা সব, 
কালা ত সামান্ত নয় । 

ক্ষণতরে তারা যেন আত্মহারা, 

, দাড়াইল তন্ময়, 

জ্ঞানসিং হাসে-_ এর! ইতিহাসে 
বীর"বলে” পুজা লয় ! 

শুধু ছল-কল এদের সম্বল! 
নহে এরা কোথা রয় ?-_ 

অন্ত্রঘাত বুকে -_- গঞ্জে হাসিমুখে, 


জয়, ভারতের জয়! 


রণ-নীতি পরিহরি 
ঘিরিয়! একারে সহত্ত্রে প্রহারে 
ভীম প্রহরণ ধরি, 


সাহসী হাবিলদার ২০১ 


রণস্থলময় রক্ত-গঙ্গ। বয়, 
যুঝে বীর শবে চড়ি, 

অসি ভেঙ্গে পড়ে খালি হাতে লড়ে, 
গেল শেষে ভূমে পড়ি। 

প্রতি ক্ষত থেকে উঠে ঘন ডেকে 
মন্ম বিদার করি, 

“ভারতের জয়, ভারতের জয় !, 
রটিল ভুবন ভরি ! 


গুর্ধার সঙ্গীন্‌ 


সারি দিয়া, উচ্চ করি শির, 

খর্বাকৃতি শ্তামবরণ বীর, 

গোল টুপী, খাকী-গাষাকপরা, 

দাড়িয়ে গেছে যেন জ্যান্ত-মরা, 

হাতের বন্দুক করছে জল্‌ জল্‌, 

থাপের ভেতর ক্ষুকৃরি টল্‌ মল্‌, 

“চালাও সঙ্গীন্‌ ? যেমনি হুকুম,_সঙ্গীন্‌ সব তুলি! 
উঠ্ল যেন তম্ম থেকে আগুন, ছুটল যেন বারুদ হতে গুলি! 


ভাবছে এনের--আফ্রিদীরা বত 

দৈতোর কাছ বালখিল্যের মত, 

এর! সইবে মোদের রণ-রঙ্গ ? 

স্থরু থেকেই দেবে রণে ভঙ্গ ! 

এ কি? এবে এক এক যমদুত, 

কি ক্ষিপ্রতা, কি বীর্ধ্য অদ্ভুত ! 

চালাও সঙ্গীন্ঠ যেম্নি হুকুম,” _সঙ্গীন সব তৃলি' 
উঠল যেন ভম্ম থেকে আগুন, ছুটল যেন বারুদ হ'তে গুলি! 


গুর্থার সঙ্গীন্‌ ২০৩ 


সাবাস্‌ সাবাস্‌! কিবা সঙ্গীন্‌ চলে, 

পদভরে গিরি ঘন টলে, 

মুষলধারে হচ্ছে গুলিবৃষ্টি, 

সঙ্গী-দল মরছে, নাহি দৃষ্টি! 

তাদের শবের সি'ড়ী বেয়ে বেয়ে 

পাহাড় ভেঙ্গে উঠছে সোজা ধেয়ে, 

“চালাও সঙ্গীন্, ষেম্নি হুকুম,--সঙ্গীন্‌ সব তুলি 
উঠল যেন ভন্ম থেকে আগুন, ছুটল যেন বারুদ হতে গুলি! 


চলে স্গীন আগে ডানে বায়ে, 

তিন চার বিধে এক এক ঘায়ে, 

রক্ত-উৎস ক্ষত-মুখে উঠে, 

সারাপথে রক্ত-গঞ্গ ছুটে, 

নিজের লহু পিয়ে নিজে মাতাল, 

ধায় শুনে' রণবাধ্যের তাল, 

"চালাও সঙ্গীন্‌” যেম্নি হুকুম,_সঙ্গীন্‌ সব তুলি * 
উঠুল যেন ভন্ম থেকে আগুন, ছুটুল যেন বারুদ হ'তে গুলি! 


সাম্নের রাস্ত! করতে করতে সাফ 
পাহাড়ে পথ উঠছে দিয়ে লাফ, 
কান্তের আগে ধানগাছের মত, 
ক্ষুকূরির মুখে পড়ছে শক্র কত, 


২০৪ কাব্য গ্রন্থাবলী 


সাবান্‌ নেপাল! বাহবা তোর ছেলে ! 

পালায় শত্র হাতিয়ার সব ফেলে ! 

“চালাও সঙ্গীন্ যেম্নি হুকুম,--সঙ্গীন্‌ সব তুলি” 
উঠ্‌ল যেন ভন্ম থেকে আগুন, ছুটল যেন বারুদ হ'তে গুলি! 


চারিধিকে চিরনিদ্রাঘোরে 
শত্র-মিত্র জড়াজড়ি করে» 
কালো পাষাণ আজ দে লালে লাল, 
রণবাদ্যে ঘোষে প্রলয়তাল, 
শক্র-চর্গ করে? অধিকার, 
ছাড়ল গুর্খ৷ বিজর হুভুস্কার ! 
থাপে খাপে সঙ্গীন্গুলি পড়লো একত্র, 
«থম গেল যেন একটা ঝড়, শান্ত হল যেন একটা সাগর! 


আফিদির শৈল-দুর্গ ছুড়ে 

বুটনের জর-পতাকা উড়ে, 

ধন্য গুর্থা ! বুকের রক্তে লিখে 

রটল যশ আজ.কে দিকে দিকে, 

মিতভাষা ন্মিত বদন যত, 

বিনয়ভরে হচ্ছে অবনত! 

বাজছে তুরী গভীর রবে পাষাণ বিদার করে", 

সাবান্‌ গুর্থা ! মুখে মুখে ফেরে,গুর্খার জয় শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোয়ে! 


ভাইফোটার গান 


ও নেপালী, বাঙ্গালী তোর ভাই, 
তোদের ন! হয় হিমালয়ে বাস, 
আমরা না হয় সমতলে পড়ে, 
দারুণ গ্রীষ্মে করি হাস-ফাান। 
তোরা না হয় আবহাওয়ার গুণে 
বীরের জাতি বলে” পা*স্‌ মান, 
আমরা না হয় জল-বায়ুর দোষে 
কলম পিষে হচ্ছি হয়রাণ! 
আমাদের এই সমতলে মিশল তোদের গিবিমালা, 
আমরাও যেমন কালে! রে ভাই, তোরাও তেম্নি কালা! 


তোর! ন! হয় বনমুগের মত 


মনের স্থথে বেড়াস্‌ লাফে লাফে, 
চলে কিনা চলে মোদের চরণ, 
বুক ফুলিয়ে চল্তে হৃদয় কাপে! 
তোরা না হয় সোজ! কথার মানুষ, 
বেশীকি? এ সবলেরই ধরণ? 


২০৬ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


আমর! না হয় খেলি লুকোচুরি 

“চাচা, আপন বাঁচা” মোদের বচন ! 
আমাদের এই সমতলে মিশল তোদের গিরিমালা, 
আমরাও যেমন কালে! রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা! 


তোদের ভরা-গালে স্বাস্থ্যের লাল, 

মোদের গণ্ড না হয় পাও, ভাঙ্গা, 
মোদের না হয় কুজ দেহভার, 

তোরা ন। হয় মেয়ে পুরুষ চাঙ্গা ! 
নেপালিনী না হয় কাজের সাথী, 

বাঙ্গালিনী না হয় সাজের পুতুল, 
নেপালিনী হ”লই বা গাছ-গোলাপ, 

বাঙ্গালিন্ী না হয় স্যাক্‌ডার ফুল! 
আমাদের এই সমতলে মিশল তোদের গিরি মালা, 
আমরাও যেমন কালে! রে ভাই, তোরা ও তেমনি কালা! 


তোদের ন! হয়, নিজস্ব বেশ আছে, 

আনর! না হয় পরিই ময়ুর-পাখা, 
তোদের অশাধার না হয় আলো খচা, 

মোদের আলো না হয় কালীমাথা ! 
ভাইফৌটা আজ হিমালয়ের কোলে, 

ও নেপালী, বাঙ্গালীরে ডাক্‌, 


ভাইফেশটার গন ২৪৭ 


স্নেহের ডাকে পড়ক বিশ্বে সাড়া, 

ভাই, তুই আজ ভাইকে বুকে রাখ.! 
মামাদের এই মমতলে মিশল তোদের গিরিমালা, 
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা!, 


জাগ্রত পাষাণ 


বল দেশ্ঞ্িহ.পাষাণ, ধরা-গর্ভ করি বিদারণ, 

কবে বিকাশিলে তুমি মহাকায় রূপটা আপন £ 

তদবধি একমনে যোগাঁসনে আছ কি নিশ্চল, 

উঠেছে বল্ীকসম লোমকুপে তরুগুল্স দল? 

সহিছে তুষার পাত অবিরত তোমাব মস্তক, 

তৈল বিন! রুক্ষ জট পন্ক আজ, তপশু্ষ ত্বক । 
অঙ্কিত সহ্‌ত্র বলী, ললাটে খোদিত চিন্তারেখা, 

তবু ধ্যান ভাঙ্গে নাই সমাধিতে সমাহিত একা ! 

কে তুমি গো শৈল আস্মা ? ওগো মৌনী তাপস পাষাণ, 
তুমি কি ভারত স্তস্ত ? না না, তুমি জগত্-নিদান ! 


মুূঢ় তোমা ভাবে জড়, বলে তুমি পুঞ্জীভূত শিলা, 
জড় হতে এল জীব, প্রকৃতির বিবর্তন-লীল| ! 
পুন আত্ম-বলি দিয়ে দেয় জীব জড়ের জীবন, 
এইরূপে খণশোধ, প্রকৃতির হরণ-পূরণ ! 

কিছু নয় ব্যর্থ বিশ্বে, শ্শানের অণুপরমাঁণুঃ 
নবস্থষ্টি তরে গড়ে পলে পলে কীটাথু জীবাণ্‌। 


জাগ্রত পাষাণ ২০৯ 


কেবল আত্মাই নয় এ জগতে অমর অক্ষয়, 
পঞ্চভৃত রেণু তার নাহি দেয় হইতে বিলয় ! 
হতেছে ঢালাই নিত্য প্রক্কৃতির গড়া-ভাঙ্গ! ঘরে, 
একই ধাতু নান! ছণচে, নামাস্তর শুধু রূপান্তর ! 






পলে পলে জড়” করি* কত জড়-জীবের 
গড়ে? কি তুলিল তোমা! তিলে তিলে ফি 
কত নরমুগ্ডমাল৷ কত নারী-হৃদপিও দিয়া 
কত স্থখ কত হুঃখ মিলি তোম! তুলিল গড়িয়া ! 
তাই হিম শিলা মাঝে তক্‌ তক্‌ সদ্য রক্তময় 
হইতেছে আলোড়িত প্রেমতপ্ত কোমন হৃদয় ! 
প্রত্যেক প্রস্তর তব পলে পলে কয়ে উঠে কথা, 
পর্তেপর্তে তব জীবনের আনন্দ-বারতা ! | 
প্রলয়ে প্রকৃতি রাখে কারণের বীজ ও গুহায় 
তোমার জীবনীকোষে স্থজনের ধার! বয়ে যায় ! 


তুমি যদি জড়, গিরি, তাবে তুমি সে জড়ভরত, 
ষট্চক্র ভূমে পড়ি”, ধার শৃন্তে.তব যাত্রারথ। 
বাহিরে মৃতের ঠাট, অন্তরে প্র।ণের কোলাহল, 
আসে গ্লানি-অভিশাপ, ফিরে যায় হইয়া মঙ্গল ! 
বাধিল কালের উই তোমা! পরে জঞ্জালের টিপি, 

সে জঞ্জাল.সোণ! আজ--ভারতের কীর্তিত্থৃতিলিপি : 
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প্রত্যেক পাষাণে তব জড়াইয়া প্রাণের রসান 
দীনবে মানব করে, মানবেরে খবিত্ প্রদান! 
কে তুমি হে শৈল-আত্মা, হয়ে আছ গাষাণের স্তপ? 
আত্মারে বলিছ ডাকি/-_-থাম' থাম?) চুপচুপ, পু! 


খোদার মিনার 


পাহাড়, তুমি খোদার গড়া মিনার, 

তোমার গণ্ুজ বইছে মাথায় আশমানের এক কিনার 
যায় কুয়াশার আড়াল থেকে রবি-শশী গ্রহর হেঁকে, 

হুকুম ণেলে বেরিয়ে এসে করে কত সেলাম, 

মালোর চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলে তোমার হেরাম ! 


বরফ-পানি তোমার মাথায় ধার! দিয়ে গোসল করায়, 
হাজার নিঝর হামাম তোমার রাখছে গুল্জার, 
বাজায় কু জলতরঙ্গ, কু সুরবাহার ! 


তোমার জুন্মাঘরে গিয়ে উষা আসে নেমাজ দিয়ে, 
বিল্লি-মোল্লা সাজের কোরাণ পাইন-মনজিদে পড়ে, 
রংমহলে মেঘের বহর হুবীর স্বপন গড়ে । 


দৌয়েল শ্তাম! সরস ভাষায় তোমার দর্গায়, সি্লি চড়ায়, 
পালা করে? চেরাগ জালে নিশ! দিব! এসে, 
মাথা পেতে দোয় নেয় মশ্গুল হয়ে শেষে ! 
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ডায়মণ্ডকাটা তাদটী মাথায়, 'শৈবাল-মথম 'জোব্ব! গার 
তাতে রেশমী পশমীফুল প্যানজী মিগ্রোনেটের, 
বাম্প-নফর খাটায় তোমার মশারীটা নেটের! 


চাদনী এসে ফোয়ারা খোলে, হাওয়া কুপ্ধ-দোলায় দোলে, 
তারা-জরীর নীল ঠাদোয়া আশ মান টাঙ্গায় রাতে, 
দুনিয়' ঘাসের নরম গাল্চে বিছায় আঙ্গিনাতে। 


পাবাণ-পীর 


পাহাড় ত নও, তুমি আমার পীর, 

তুমি আমার সব সুস্কিলের আসান, 
“হত্যা দিয়ে দরজায় এ ফকির, 

মুষ্টি ভিখ২-তাও আশ.আন সমান 


বাদ্‌শ!, তোমার তক্তের এমনি ধার, 
». বুড়া এসে ০আক্নান ব'নে বাস, 
হাট বাট হাসিতে গুলজার, 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফুর্তির ঢেউ গড়াক্স ! 


'ও ঠাগ্ডাইতে কোন্‌ আন্গাইর আগ. 
শিরাক্স শিরায় গরম লন্ছ ছোটে, 
গরু-ঘোড়ার চোখে খুসি ফোটে 
খেল্ছে দিল্‌ সারা বেলাই ফাগ্‌! 


জড়িয়ে জড়িয়ে তাইত থাকতে চাই, 
“গড়িয়ে গড়িক্সে কেন নেমে যাই! 


ছুনিয়ার রোসনাছ 


ও সফেদ , তোর সাফাই পানে চেনে 
ঠাঁউরেছি এই ছুনিক্সা পসসদ! বার, 
তারই সাফাইর একটু ছিটা পেকে 
তোর সফেদ বোশ নাই ভনিকার ! 


'ও বাদশা, তোর দরিক্সান্গর আজ, 
আশ.মানের গাক্স খুললে যে আড়ং, 

বাদশার বাদশার তাজের একটু রেওয়াজ * 
দিলে তাতে ও আশ. মানী ঢং! 


৫ 
রী 
/খ! 
ঠে 


তোমার আদত.-_পরকে তালা, 
আমান আয়েব, আপন মাঝে বাস, 
আদার দিলের গলে ফাস, 

ততামাঁব কাছে ভরছুনিষা! খোলা । 


থে 
স্্্ 
/| 
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তাই ত নীচে নামতে আমার আসান 
তোমার আরেস উচাক্স উঠা, পাষাণ ! 


হিমালয়ে প্রভাত 


নরি কি রূপ হয়েছে আজ কনকচাঁপা! উষার, 
পাহাড়ের থাক্‌ বেয়ে বেয়ে ছেয়ে গেছে তুষার । 
কাঞ্চন শৃঙ্গ সোণ। নোড়া, সপ্ড আকাশ যেন জোড়া, 
তিন ভুবনের শোভা জমে, ওই খানে কি হচ্ছে লুঠ ? 
বিশ্বের মাথার মণি কি ও? না ও বিশ্বনাথের মুকুট ! 


বত শুভ্র চিন্তারাশি জমাট হয়ে বীধূল স্তূপ, 

যত ভালো যত কালো ধর্ল কি ও আলোর রূপ? 
ধুরে বাচ্ছে মনের কাদা, শাদায় নেয়ে জীবন শাদা, 

চরণ-তলে পড়ে” উদ্ধে চেয়ে দেখছি বিরাট-মুর্তি, 

ধীরে ধীরে ধ্যানের তীরে নিথিল-জগত পাচ্ছে স্্তি! 


কোন্‌ পাহাড়ের গুহার আড়ে লুকিয়ে আছে শিশু-রবি, 
রবি কে চায়? দেখছি আমি ছবির মত একটি ছবি! 
ছবি উঠ্‌ছে সজীব হয়ে, কোথায় যাচ্ছে আমায় লয়ে ? 
বল্ছে,-কবি, দেখছিস ও বে মহাশিক্পীর চিত্রপট, 
ওস্কারের ও স্তিকাগার, ঝঙ্কারের ও পুণ্য-ম5! 
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মানুষ ছিল দ্বিপদ-পণ্, দেবতা ছিলেন ঘটে পটে, 
এখানেই ত রূপের সাথে অরূপ মিশ”ল অকপটে ! 
্‌ লোমশ-খোলম্‌ গেল খুলে, দাড়াল নর মাথা তুলে”, 
অজ্ঞান তার স্বন্ধ ছেড়ে আধার রাজ্যে কর্ল প্রয়াণ, 
. এই পাহাড়ে মানব পেল মানবতার চক্ষু দান ! 


হিমালয়ের হোলী: 


খুসীর আবির মেখে মেখে সারাটা দিন হল সাজা, 

সাঝের বেলা দেখ্লাম তোমায় যেন মেটে-হোলির রাজা 1; 
মাথায় ভাঙ্গ! রাঙ্গা-টোপর, থস্ছে কুহেলিকার কাপড়, 

পায়ে মাটা, গায়ে ছাই, মন্টাই শুধু কাচা তাজা, 

মুখে গড়ায় বরফ-লালা! নিখুঁত মেটে হোলির রাজা! 


« দেখায় তোমায় আঙ্গুল দিয়ে 'পাইন+-পাড়ীর পড় ্রীদল, 
ছোট বড় সবাই তার! তোমায় পেয়েছে কি পাগল ? 
তোমার আশে পাশে ঘুরি. মেঘরা থেল্ছে লুকোচুরি, 
ওরা পাড়ার হুষ্ট ছেলে মেটে হোলীর দলবল, 
ুয়ে। দিয়ে পালিয়ে বায় ছিটিয়ে তোমার গায়ে জল 


ঝরণার! সব নেচে নেচে দিচ্ছে হেসে করতালি, 

ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্‌ লালের তফিল হচ্ছে খালি। 
“জল তর! মেঘ ঝাঁঝরি নিয়ে “চাঁরা.গাছের যোগান দিয়ে 

বাগে বাগে ছুটছে যেন প্রেমের বেগার দেওয়া মালী, 

ভোম্রা সেজে ক'র্ছে ওয়াই তোষার সাথে চাতুরাদী ! 
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বোবা-রাজ্যের মুক পাখী সব ধর্লে হঠাৎ হোলির বোল, 
ধ্যানের আসন ভেঙ্গে পবন বাধিয়ে দিলে হট্ট গোল। 
আজ পাহাড়ে" পশমী-ফুল সমতলের বাসে আকুল, 
গুহায় গুহায় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বাজে মৃদঙ্গ গাজে খোল, 
বিল্লী-বীজ তুল্ছে আজ তালে তালে মিঠে বোল ! 


অন্রাগের ফাগ খেলে, শেষ রবি গেল কোথায় ভাগি 
তারার ঝাক কি উঠে এল সারারাতের বাসর লাগি 
এদিক খালি-আসর পেয়ে » চাটা এল রংয়ে নেয়ে, 
কর্বে সে ভোর কোজাগর হোরি-খেলায় নিশি জাগি : 
লালের সাগর নিয়ে এল সারা রাতের বাসর লাগি। 


চরণ হতে নূপুর খুলে গ্রহ উপগ্রহের সারি, 

নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে খেল্ছে খুসীর পিচ্কারী ! 
আড়াল থেকে উঠছে হাসি, , পদধ্বনি আম্ছে ভাসি', 

গাছ পাথর জাবের ভাব! শিচ্ছে বুক ভণতে কাড়ি, 

নেচে নেচে ঘুরে খুরে খেল্ছে খুনীর পিচ্কারী। 


আকাশ, বাতান, মেঘ, ঝরণা, দোলের বান! বাজ।, 
তারায় তারায় ঝুলন! বাধ, আভ. দিয়ে আজ কুঞ্জ সাজা ' 
পাষাণ গলে" জল হয়ে লালে লাল যাচ্ছে ঝয়ে, 
কোথার শীত ? মধুমাস, এ হিমের পুরী করছে তাজ। ! 
সার) ভুবন ফাগের রাজ্য, পাধাণ মেটে ধোলির রাজ! 





হিমালয়ে বৃন্দাবন 


এন কাচ্ছা-বাচ্ছ। নিয়ে সাজি প্রিয়ে ব্রজবাসী, 
ও নর শৈলমালা, ও যে চিকণকাল৷। বাঁজায় ঝশী! 
শিষ দেয় প্রাণ শ্তামার মতন নাচে আবার হয়ে খপ্রন, 
ঘর-গেরস্তি ভাসিয়ে দিয়ে এস আখির নীরে ভাপি, 
শৃঙ্গে শূঙ্গে চিকণকালা। বাজায় শোন মোহন বাণা । 


দ্যাখ দাড়িয়ে নধর গ্ভাম কিবা ঠাম ত্রিভঙ্গবীকা।, 
রঙ্গিন বরফ নয় ত, ও যে শোভে শিরে শিখীপাখা । 


কটিতটে বৌদ্র-গড়া কিবা চারু পীতধড়া, 
ফুলের সারি চক্রাকারে বনমালার মত রাঁজে, 
নিঝর ত নয়, কালার পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নৃপূর বাজে। 


মেঘ নয়-_-ও চরে? বেড়ায় সেই ধবলী শ্তামলী পাল, 
চাদ ত নয়--মধুর তিলক শোভা৷ করে বধুর ভাল! 

বাম্প নয়__ও ধেনুর ক্ষুরে সোণা গোঠের রেণু উড়ে, 
ওই শোন ওই বেণু বাজে প্রেম পাঠাচ্ছে নিমন্ত্রণ, 
কে বলে এ হিমালয় ?--এ যে সাধের বুন্বাবন । 


ৰরফ গলে" নামছে ?-_না, না, কালিন্দী বয় হয়ে শাদ:, 
মান করেছে মানময়ী কালরূপ হের্বে না রাধ! ! 


২২০ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


তোমরা বল্ছেো! জ্যোৎস্নাঢেউ, জানে! না ঠিক কথা কেউ, 
কালে হল'আলো--ছুঁয়ে কাচা-সোণা রাধার চরণ, 
' সাধে গৈরিক পরে, সাজ. ল প্রেমের যোগী কালোবরণ ! 


তুমি বল্ছ 'পাঁইনের” সারি আমি দেখছি তাঁল-তমাল, 

তুমি বল্ছ দারুণ শীত, আমার এ বসস্ত কাল! 
জলপ্রপাত, শিলা, কানন-__ শ্তামকুণ্ড, নিঞুবণ, 

তুমি বল্ছ বিল্লী ডাকে, আমি শুন্ছি কুহরণ, 

কে বলে এ হিমালয় ?---এ যে সাধের বৃন্দাবন ! 


মুষলধারে জল ?-_-ভয় কি ? ধর্বে বাকা গোবদ্ধন, 
, পাহাড় ধবস্বে ? কে না জানে শ্তামের প্রেম বিদ্বহরণ ? 
করুক আকাশ শিলাবৃষ্টি কেটে যাবে সকল বিষ্টি, 
কাল প্রভাতে হবে সুদিন পরীর মুখে হালি যেমন, 
কে বলে এ হিমালয় ?--এ বে সাধের বৃন্দাবন । 


মান-অভিমান ভুলে প্রিয়ে, এম আমরা শ্তামে ভজি, 
মথুরার ভয় কা'র প্রাণে নাই, চল ব্রজের প্রেমে মজি। 
জাঁনি বটে পাষাণ কালা, থাক্‌তে বৃন্দাবনের পালা, 
এস কাচ্ছা-বাচ্ছ! নিয়ে পরি” কালো! রূপের ফাঁসী, 
কেঁদে কেঁদে ডাকছে শোন, শৃঙ্গে শৃঙ্গে পাগল বশী । 


18৮ “এরা 


হিমালয়ে মধ্রাত্রি 


জলে” উঠল হঠাৎ শিলার মালা, 
হিম বুকে পাঁজার আগুন জ্বাল! ! 

শত শত চাদের কোণ ফলায় কাচা তরল সোণা, 
তারার ফিন্কি পলে পলে জলে নভোময়, 
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় ! 


. আগুণ ধরে? উঠূল পাইনের ঝাঁকে, 
ছড়িয়ে গেল মেঘের থাকে থাকে, 
পাহাড়ে, পোশ-পাখীর দল দ্বর্ছে আখি ছল ছল্‌, 
বোবাধনদের বুক ফেটে মানব ভাষা বেরয়, 
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় ! 


বান ডেকেছে চাদের নায়! দেশে, 
সোণার ছবি আম্ছে ভেসে ভেসে, 

গা ঢেলেছে জ্যোতন্নার সাথে রঙ্গিন বরফ হাঁজার খাতে, 
ঈাড়িয়ে কালের কষ্টিপাথর সে সোণা-ঢেউ লয়, 
হিমালকে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় | 


২২২ কাব্য-গ্রন্থাবলা 


অকালে আজ অতিথ, খাতুরাজ, 
বাঘের গাল হরিণ চাটে আজ, 

শ্বেত ভালুকে কালো! ভোমরায় মধু লুটে আগোসে খায়, 
শিখীর গল! জড়িয়ে ফণী প্রেমের কথ কয়, 
হিমালয়ে মধুরাত্রি পৌভারাত্রি উদয়! 


ওকি! কখন্‌ তুষারের ওই স্তপে 
আগুণ ধরে উঠল চুপে চুপে? 

মে রূপে যে খুনী গলে মুনীর মন যে ওতে টলে, 
সারা জগত প্রেমের স্বপন, জীবন জ্যোংস্বাময়, 
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয়! 


উদয়াস্ত, না! ছটা কবিত। ৮" 


(দ্বিতীয়বারের সিঞ্জল-ন্মৃতি ) 


আহা মাপ পুবের দিকে রূপের কি এক ভাতি, 
বিদায় নিতে গিয়ে বেন থমকে দাড়ায় রাতি ! 
আকাশ, না এ মারাব্র আবাস, লালের একট স্বপন ! 
আবেগে কি কর্বে স্ষ্টি সোণার একটি তপন? 
রোজই রবি মরে বুঝি গড়িয়ে পাষাণ তটে, 

আবার নূতন জনম লভে শোভার আকাশ-পটে ! 


রক্ত পীত ধুম্ব পাটল রঙ্গের কারু-লীলা, 

শৃঙ্গ শৃঙ্গে রেখার রেখায় ফুটছে চারু-শিলা ! 

কে আসে ওহ, কে আসে? থাম্‌ বুকের ধুক্‌ ধুক্‌, 
গুলিয়ে দিস্‌ নে চোখের দৃষ্টি, ওরে চোখের সুখ ! 
এস এস, তুমি এস, আলোর দেশ বাসী, 

তোমার তরে জনম জনম আছি উপবাপী ! 


সার। বিশ্বের হৃদপিণ্ড কি আধরের বুক চিরে 
জগৎ মাঝে উদয় হচ্ছে কিরণ-কি রীট শিরে % 
সমতলের সাগর হ'তে কাপতে কাপতে ওঠে, 
বিশ্বকোষের জীবানুদল কমল সম ফোটে ! । 
ওই এল, ওই উঠে এল বিশ্বনাথের রথে 

তরুণ অরুণ-সারথী আজ নিখল-রাজপথে ! 


২২৪ কাব্য-গ্রানস্থবলী 


গৌরীশঙ্কর দেখা দিচ্ছে,_-ও কি ধরার ত্রিদিব ? 
শৃঙ্গ ত নয়, শিলার মঠে তুষার গড়্‌লে শিব! 
কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন শোণিততপ্ত স্নায়ু, 
লাফে লাফে বাড়ছে সাথে প্রাণের পরমায়ু ! 

' ধন্ত আমি, আছি বচে এমন সুপ্রভাতে, 
ধন্য আমি, মরি বদি এই আলোকের সাথে ! 


(২) 


কোথায় ? ওগো, কোথায় বাও ভেঙ্গে জমাট হাট 
এরই মধ্যে তুল্ছ কেন আলোর দোকান পাট 
কোন্‌ প্রাতে কে গড়িয়ে দিল তোমায় জ্যোতির গে'লক 
কোথ। হতে কোথায় যাচ্ছ, কালের ক্রীড়নক ? 
তুমি বুঝি পৎথশ্রান্ত দিগ্রাস্ত এক পথিক 
ছায়াপথে মায়ারথে খঁজে খ্র্ছ দিকৃ? 

কার ইঙ্গিতে বিদায়-সঙ্গীত উঠ্‌্ছে বিল্লী-বীণায়, 
বনানীর নীলপ্রান্তে সে গান ঘুমের মত শুনায়! 
হিমানীর বুকচের! মাগিক--অপ্রস্তত ওই চাঁদ 
বুন্ছে কুহকপুরী হ'তে সবে স্বপন-ফাঁদ ! 

ভাঙ্গা তোমার রথের চাকা, রাঙ্গা! তুমি লাজে, 
স্তব্ূতা আজ গান বেধেছে তোমার বিদায়-সজে ! 
মুখে ও কি যাহমন্ত্র, না ও বিদায়-আশীষ ? . 
যাচ্ছে সুধায় প্রাণের ক্ষুধা, হর্ছে বিশ্ব-বিষ ! 


উদয়াস্ত, না ছুটা কবিতা ১ - ২২৫ 


শৃঙ্গে শূঙ্গে আলো গড়ছে লাল পাথরের মঠ, 
তুলির আঁচড় পড়ে না আর, আর্দ্র চিত্রপট ! 
কবির শুধু আস্ছে মনে, এমন মোহন সবে 
শয়ন পাতা যায় না কি ওই চির তুষার মাঝে? 
দিবার শবটা বুকে কঃরে জল্ল তোমার চিতা, 
ভাবছি এ কি উদগ্নান্ত, না ভ্রটী কবিত! ? 


বিদায়ের জশ্রু 


বিদায়ের গান লও পাষাণ, পায়, 
চরণ-রেণু-গৈরিক মাটা মাখি সারা গায় । 


আজ যে হিয়া উদাসিনী তোমার প্রেমে বিবাসিনী, 
বিদায় নিতে গিয়ে তাৰ কল্জে ফেটে বায়, 
প্রেমের ঠাকুর, “আপি” বল্তে পরাণ নাঁহি চায়! 


তোমায় আমায় এ দিন কয়ে অনেক কথা গেছে হয়ে, 
সে সব একে যাচ্ছি লঃয়ে মানস-শতদলে, 
পাথর-পুজ! ছড়িয়ে দেবো! মোদের সমতলে । 


থাকে বদি ভাগ্যে লেখা, " আবার দোহার হবে দেখা ! 
তোমায় ছাড়'লে মরি আমি, তোমায় পেলে বাঁচি, 
তোমার তপে গাথা অ'মার জপের মালাগাছি। 


.তামার কাছে আস্বার কালে নাচ পরাণ মোহন তালে, 
যাচ্ছে সে তাল ধোৌঁয়৷ হয়ে তোমার বাস্পে মিশে, 
তুমি আমার জীবনকাঠি তুল্ব তাহা কিসে ? 

ওই শোন, ওই বাজে হোরা, বিদায় দাও গো মনোচোঁরা, 
তমার ক হ'তে খসে” গা ঢেলেছি নীচে, 
তোমার ভূবন--রূপের হাট ফেলে যাচ্ছি পিছে! 


বিদায়ের অশ্রু +২৭ 


“চোখে ঝাপসা, কাণে তালা, সারা গায়ে গরল-জালা, 
যত নাম্ছি, সাথে সাথে খাদে হৃদয় নামে, 
দেয় কি ন! দেয় সাড়া নাড়ী, হৃদপিণ্ড কি থামে ? 


দাও গে তোমার দাওয়াই দাও, সেই মিঠে ঠাণ্ডি পিয়াও, 
ভুমি আমার জীবনদাতা, প্রভূ, সথা, পালক, 
আমি রোগী, তুমি আমার দয়াল চিকিৎসক ! 


ভোমার বেড়ী এম্নি, পাষাণ, ছাড়তে প্রণে লাগছে টান, 
ঘাই, আবার কিরে চাই, আখির জুল ভাি, 
বড় ভালবাসি তোমায়, বড়ই ভালবাসি । 


তোমার কোলে পিঠে চড়ে, মান্তুৰ হ'য়ে উঠলাম গড়ে» 
(কিনা তুমি আমার ? তুমি প্র, সখা, পালক, 
আমি রোগী, তুমি আমার দয়াল চিকতসক | 


পাখার 


সা্থান্্র 
(১) 


পাথার, আমি ছুটে এলাম আবার 
অনেক বাধা-বিদ্ব হয়ে পার ! 

বালক ষেমন ন্বেহের টানে ছুটে আসে গৃহের পানে, 
যত খামে, নাহি থামে, ফস্ত বাড়ে তার, 

ছাত! চাদর গেছে উড়ে, আস্ছে ধেয়ে রোদে পুড়ে, 
শিষ দেয়, আর ছোটে খেয়ে আছাড়, 
আমিও তেম্নি ছুটে এলাম, পাখার ! 


অনেক কাল পর দেখতে এলাম তোমায় ! 

কেমন আছ, জান্তে এলাম, দিতে এলাম প্রাণের প্রণাম, 
মনের হাতে পা নেবো আজ মাথায়। 

যে চোখ দিয়ে দেখেছিলাম, হিয়ায় ষে রূপ একেছিলাম 
যে মন নিয়ে ঠেকেছিলাম কীচ। প্রেমের দায়, 
তেমনি তাজ! আছ কি না, দেখতে এলাম তোমায়। 


গুনতে এলাম তোমার মুখের বাণী! 
যে স্বর গুনে মজেছিলাম, তোমায় আমি ভজেছিলাম, 
যে সুর-নুধ। ঢেলেছিলাম তাপিত বুকে আনি 
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জানে ন! তা' আর ত কেউ, এলাম নিতে তারই ঢেউ 
| প্রাণের বাণে বিধ্‌তে এলাম গানের মরম খানি 
শুনতে এলাম পুরাণ মুখে এবার নূতন বাণী। 


সাত রাজার ধন লুট্তে এলাম এবার তোমার ঘরে! 


সেবার ছিল অন্ধের এক! সাগর-জলে স1তার শেখা) 
ভ্রণ যেমন গোত্তা মেরে মার জঠরে নড়ে, 
মন-বুলবুল পাঁথা মেলে আজ তেলাকুচ-শাখা ফেলে 


উড়াল দিতে চায় বেচারা ঈথরের শেষ স্তরে, 
সাত রাজার ধন লুটুতে এলাম এবার তোমার ঘরে! 


পাথার 
( ২) 


পাঁথার গো, আমার পাথার। 
এম এস, খুলেছি দুয়ার । 

'আমি যে বিরাট ক্ষুধা, তুমি ত অপার সুধা, 
এস দৌহে পাতাই সংসার। 

নেশা হ'য়ে এস চক্ষে, তৃষা হয়ে এস বক্ষে, 
এস হয়ে শোণিত শিরার, 

এস মনে, এস প্রাণে, এস স্পর্শে, এস দ্রাণে, 
এস এস, আনন্দ অপার ! 


পাথার গো, আমার পাখার ! 
আজ মোরে লহ উপহার । 
হের, নিশি দ্বিগ্রহরা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা, 
নিদ্রা নাই নয়নে আমার, ্‌ 
তারা-বাঁলিকার! ব্যোমে দৌলাইছে শিশু-সোমে 
টানি রশি কিরণ-দোলার। 
বক্ষে হিয়া গর গর, চক্ষে ধার! দর দূর, 
শুনিতেছি তোমার মল্লার! 


পাথার গো, আমার পাখার! 
এ জীবনে জীবনী সঞ্চার! 

তুমি জননীর স্তন, পিয়ে তোমা অনুক্ষণ 
বাড়িয়াছে শৈশব আমার, 


নে 
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তোমার অধর দিয়া প্রিয়া-প্রেম বাহিরিয়া 
যৌবন জীয়াল বার বার, 

আমি মরু আধিয়ারা, তুমি শ্রাবণের ধারা, 
নাম' ঢল্‌, অঝোরে আবার । 


পাথার গো, আমার পাখার! 
জন্ম-উৎস তুমিই আমার । 


এন ক্ষেত্রজন্ম লঃয়ে তুমি এলে চাষী হয়ে 
মনে পড়ে ধু ধু স্মৃতি তার, 

আদ্র মোরে শ্রম-জলে, কষিয়া স্নেহের হলে 
ফলাইতে ফসল সোণার, 

আমি শব, তুমি ছন্দ, আমি পুষ্প, তুমি গন্ধ, 
আমি যন্ত্র, তুমি সে বঙ্কার। 
পাথার গো, আমার পাখার 
যোগাসন ভাঙ্গ' একবার । 

মানবভাষায় মোরে ডাঁক* এসে নান ধরে) 
কেহ তাহা গুনিবে না আর, 

হের, নিশথের বুকে জগত ঘুমায় সুখে, 
ঘরে ঘরে রুদ্ধ এবে দ্বার, 

কথা কই কাণে কাণে, মিশে যাই গ্রাণে গ্রাণে, 


এস দৌহে হই একাকার! 


পাথার 


৩ 

দেবতার আশ! নি দানবের ভাষ! দিয়া 
গড়িয়৷ উঠেছ তুমি, ওহে জলরাশি ! 

আধা তব স্বর্গ দেখে, আধ। রসাতলে ঠেকে 
গোলাপের কুঞ্জে এ কি শিমুলের হাসি? 

শিশুকগনুধা নিয়! নারীমুখমধু দিয়া 
কখন উঠিলে গড়ি শিহরি শিহরি, 

আধা তব হাস্তে গড়া, আধা তব অশ্রুতরা, 
রাঙ্গা ময়ে ছোট এ কি নীলাম্বরী পরি ? 

জ্যোতন্নার চন্দন নিয়া, রক্তের আগুন দিয়া 


গড়িয়া উঠেছ তুমি, ওহে পারাবার ! 

আধ! তব রঙ্গে ভরা, আধা তব ব্যঙ্গে গড়া, 
আলোর পরতে বুঝি ঘোরে অন্ধকার ! 

উষার ইঙ্গিত নিয়া, সন্ধ্যার সঙ্গীত দিয়া 
ছন্দে তালে তালে তুমি উঠিয়াছ ভরি, 

আধা তব সাধনার, আধ! তব বাসনার, 
উলঙ্গ বালক যেন নাচে তাজ পরি ! 

কবির উচ্ছাস নিয়া, ভক্তের বিশ্বাস দিয়! 
ফুটিয়! উঠিলে যেন ত্রিদিব-বারতা ! 

আধা তব মতো রচা, আধা তব স্বপ্নে খচা 
দেবতা! তোমাতে, কিন্বা তুমিই দেবতা ! 
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(৪) 


তুঁমি কি সে গোরার সাগর ?-_ 
ভক্তির অটুট বন্তা, প্রেমাশ্রর অনন্ত নির্ঝর! 
তাই ত তোমার কালো আজ রূপে রূপে আলো, 
চুরি করিয়াছ তুমি জগতের মণি! 
সে চাদ করিয়া কোলে আপনি দেবতা ভোলে, 
তাই তব অন্ধকার জী'লোকের খনি! 


তুমি কি গো গোরার পাথার? 
_.. দৈষ্কবী রোঁচনা ঢালা আঙ্গিনায় হতেছে শিঙ্গার! 
বাজে জলে ঝাঁঝ, থোল, উঠে কীর্তনের রোল, 
কলসে কলদে ঢালে প্রেম না ফুরায়, 
ডুবুডুবু, গর-গর, হিয়া রসে জর-জর, 
রোমাঞ্চ ফুটিয়। উঠে তোমার কায়ায়। 


তুমি কি মে গোরার সমাধি? 
গড়াইছ মহাকাল, হিম, ভীম, অনন্ত, অনাদি ! 
তরঙ্গে তরঙ্গে তব. উঠিয়াছে বিশ্ব নব, 
গড়ায়ে পড়েছে পুন তোমার গহ্বরে, 
কত গ্রহ, কত ব্যোম, কত সূর্য, কত মোম 
জাগে, পুন ঘুম যায় তোমার জঠরে | 


গাধার ২৬% 


তুমি কি গো গোরার নে খাম? 
গোপিনীর হি দিয় গড় ওই জা সুঠাম! 
ধশোদার ঘ্নেহনি়। '. রামের মোহ দি 
ঠাপ রিল কে রদের মাগর! 
কেঁদে গাগা তব তনে বাগ চি কতুহনে- 
কোথা! গো চিবণঝানা তিভঙ্ক নাগর! 


তুমি কি গো! গোরার দে চিতা! 
ভারতের মহাগীত। জগতের জাবন্ত কবিতা! 
তক্তে কোর ছিলে বরে, উন) গাঁদোদিক হারে, 
বাগক্জার বন্ধে হব গারমতু গাত! 
গাতানে বীর ঘরে বনী যথ| চিরতরে 
তোমার গুরীর ঘারে বাঁ জাযাথ। 
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(৫) 
পুরী, তুই ওধু পুরী, না লীলার পুরী? 
ও ধূলার তীর্থ-ঘ্বাণে মুক্তি-রথ ভক্তি টানে, 
কার নাতিমূল-ঝর! তুই রে কন্তরী! 
“সিদ্ধবকুলের? তলে আজও গোরা আখিজলে, 
শূন্য মঠে শঙ্করের বাজে জয়তুরী! 


পুরী, তুই নিসর্গের যেন স্বর্মপুরী! 


দেব-পদ্ররজবিন্দ, পা তোর ধোয়ার সিদ্ধু__ 
নেচে তুঁড়ি দেয়-_নাচে ধরণী-মযুরী 
সবুজে কীচায়ে প্রাণ নীলে কর মুক্তিক্নান, 


তাঁপমী সেজেছে যেন যোড়শী মাধুরী ! 


পুরী, তুই কুহুতরা কুহকের পুরী ! 

আধা স্থূল ধূলে রচা আধা তোর জ্যোংক্না-খচা, 
নারিকেল স্ত্রে যেন শ্রীরথের ডুরি ! 

আধ! ঘুর্ণাবর্তে পড়ে” ' আধা পুষ্পকেতে চড়ে” 
যেন ছিম্নপক্ষ পরী, অভিশপ্ত হুরী! 


পুরী, তুই শুধু পুরী, না পাথারপুরী? 
তরঙ্গ গরজি আসে, নুভদ্রা লুকায় ত্রাদে_ 
দুই ভাই মাঝে সেই বছিন আদুরী, 


পাথার ২৩৯ 


বামে বীর্য পীতান্বর, ডানে কৃষি--হলধর, 
ধরা-ভদ্রা কাদে,--গ্রাসে অস্য়া-অস্থুরী ! 


পুরী, তুই চিরস্থির বসন্তের পুরী ! 

রৌদ্রে নাই খর-জ্বালা, বাতাসে চন্দন ঢালা, 
তোর চাদ ঠিক যেন মিছরীর ছুরী, 

তা” দেয় কে নভ-তলে, ফোটে তারা পলে পলে, 
চাদমুখে ফৌঁটে যথা হাসির বিজুরী ! 


পুরী, তুই ভারতের যেন মধুপুরী 

পড়ে তব তরু-পাতা, শুনি বুন্দাবন-গাথ', 
ডাকে হেথা ব্রজ-পিক, গোকুল-দাঁদুরী, 

'আসে ভেসে গয়া-কাণী, তীর্থভাব রাশি রাশি 
দূ ধূ চক্রবাল হ'তে উর্নিচক্রে ঘুরি। 


- পুরী, তুই জগতের যেন রসপুরী ! 
আনন্দবাঞ্জারময় হুধার জোয়ার বয়, 
যত ওড়ে, তত ভরে মায়ার অস্কুরী, 
মহাপ্রসাদের হাড়ী, নানা জাতে কাড়াকাড়ি, 

ভেদ-শীত ভাগায়েছে প্রেমের শীতুরী। 
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পুরী, তুই বুঝি পূর্বগৌরবের পুরী ! 

তোমার মন্দির-গায় ' কত পুথি গড়া যায়, 
তোমাতে দীড়ায়ে আছে শিল্পীর চাতুরী, 

সুর-সবপ্র ধরে? ধরে? মানুষ রচিল তোরে, 
তুই যেন অমরার বেমানুম চুরি ! 


এ হাহা 


পাথার | ৪: 
(৬) 


ন্নানযাত্রা! ন্নানষাত্রা !__শুধু চারিপাশে 

কল্লোলিত হিল্লোলিত নরমুগ্ডমালা, 
সাগরতরঙ্গ বুঝি পুরী আজ গ্রাসে! 

প্রাণে প্রাণে আনন্দের গোরোচন! ঢাল! 
ন্নান-বেদদী আলে! করি বসিয়া ঠাকুর, 

গলিতাঙ্গ কুষ্ঠরোগী পড়ে আছে পথে, 
ভন্‌ ভন্‌ উডে মাছি,__যায় সবে দূর, 

কে ও নারী, বেছে নিল তারে ভিড় হ'তে? 
একান্তে রোগীর জাল! জুড়ায়ে সেবায়, 

ক্ষম সবে 1।--কহিল সে যুড়ি দুই হাত, 
কাছে পাণ্ড গর্জে,_মাগো, নান ষে ফুরায়, 

নারী কহে,_এই মোর “টু” জগন্নাথ ! 


গদ গদ যাত্রিণীর নেত্রে অশ্র-বান, 
দীনবন্ধু করিলেন তাহে প্রাতঃস্নান ! 


১৬ 


৪ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


কোন্‌ রথ টান হয় শূন্তে ঠেকে চড়া? 

সোজা রথ, উল্টো৷ রথ, আছে পুষ্পরথ, 
চারি চক্রে চারি যুগ গড়ে, হয় গুঁড়া, 

এ রথের ডুরি ধরে” ঘুরিছে জগৎ । 


কভু পুষ্পকের মত নাড়ি বাযুস্তর, 
পুষ্পপাখা-ঘায়ে-ছ্ালি নিদ্রিত বিজলী, 
চক্রে চক্রে মেঘ ভাঙ্গি, মআলোড়ি ঈথর 
এ রথ উড়িছে নিত্য অন্বর উজলি। 


আবার গুটায়ে পাখা নামে রথবর 
অগ্মরার লাজাঞ্জলি' পুষ্পবুষ্টি হ'তে, 
ন! মজিয়া গুন্ধর্কের স্তৃতি-স্ধাশ্োতে 
আসে নরনারী তরে কাতর ঘর্ঘর ! 


টান, টান রথ, হের, সারথী পলায়, 
আজ বুক পেতে দাও রথচক্র-পায় ! 


পাথার ৪৩ 


(৮) 
এ রথ থামিবে ধরি কোন্‌ পথরেখা, 
কোন্‌ মহাসাগরের পরপারে শেষে ? 
মানব হইবে ধন্য পেয়ে পদলেখা, 
ধাবে সেই চিহ্ন ধরে” আলোকের দেশে । 


ভগ্ররথচক্র তার গ্রাসিয়াছে ধরা, 
এ সাহসে বিশ্বযান এল সে টানিতে, 
তার গতি হয় যদি বিশ্বের গতিতে । 
দয়া করে? রথ, তারে তুলে লও ত্বরা 


স্থান পাবে ধরা-শিশু যবে এই রথে, 
উদ্দিবে সেদিন নভে নবীন তপন, 

গ্রহের ক্ষণেক রবে স্থির ঘূর্ণিপথে, 
করিবে কৃতার্থ বায়ু জয় উচ্চারণ । 


রথলীল৷ সম্বরিয়া স্নেহে জগন্নাথ 
হেরিবেন জগতের সেই স্থপ্রভাত ! 


২৪৪ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(৯ ) 


পুরীর মন্দিরে পশি দেখিন্থ আরতি, 
দাড়াইয়া গেছে যাত্রী কাতারে কাতারে, 
মন্দিরে পশেছে বিশ্ব গলদশ্রুধারে 
ইন্দ্রিরপাওব রথে দেখিতে সারথী। 


এই চাদমুখ কবে করিল বিকল 
পাদপন্পলোভী সেই নদের বাতুলে, 
ধন্য হয়ে' গেল তীর্থ ভক্তপদধূলে, 

প্রেমাশ্র ভাসায়ে নিল সমস্ত উৎকল! 


এহ চাদমুখ তরে তুমি পারাবার, 
রক্ষিতেছ,পুরদ্বার সাজিয়! প্রহরী, 
দরশন লাগি চাও ভাঙ্গিতে দুয়ার, 
না পারি লুটায়ে কাদ” দিবা-বিভাবরী ! 


দেখিতেছি গদগদ, পশিতেছে চুপে 
শক্ষেত্র মন্দির মৃ্তি এক বিশ্বরূপে। 


পাথার ২৪৫ 


0১০ 9 


মোর চারি বৎসরের ছধের বালক 
তিলেক না রহে স্থির, সেও আছে চুপ, 

ঘামে নেয়ে আছে চেয়ে স্থির অপলক, 
শিশুচক্ষে ভাতিছে কি আজ বিশ্বরূপ ? 


পঞ্চদীপ ঘুরাইছে পূজারী তখন, 
“জয় জগবন্ধু” রব উঠে বুরে-ফিরে, 
শ্রীমন্দির দেখাইছে-__যেন আঁখিনীরে 
কোটিভক্ত-হিয়া-গড়া তীর্থের স্বপন ! 


বাহিরে আসিছে ছেয়ে সন্ধ্যার নিশুতি, 
সিন্ধুন্নাত আর্দ্র বাষু ফিরে ধীর পায়, 

মন্দির মাখার দেবে গোধুলি-বিভূতি, 
প্রণাম করিল খোক1 সহসা কাহায়! 


এই প্রণামের লাগি তুলি ছুই হাত 
অপেক্ষিরা। ছিল! বুঝি আজি জগন্নাথ ' 


৪৬ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(১১) 


দেখিনু সাগর-মঠে অদ্ভূত সন্গ্যাসী, 
নাই গুরুগিরি, নহে চেলার ভিথারী, 
ছাই মাথা দেহে কিন্তু অন্তরে বিলাসী__ 
নহে সে গৈরিকাবৃত সাধু তেকধারী ৷ 


প্রতিদিন সন্ধ্াবেলা আসি সিম্ধৃতীরে 
ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া করেন আরতি, 
হাসে লবণান্থুরাশি, ভাসে আঁখিনীরে, 
কি বেন কহেন তারে, গদগদ ভারতী ! 


একদিন স্থধালেম,--এ পৃজা কেমন ? 
দেব নাই, দেবী নাই, নাই দেবালয়, 
অথচ আরতি !-__এ'কি পিশাচ-সাধন ? 
উত্তরিল উদাসীন,-_-প্ররূতি নিলয় 
সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয় । অসীমে ডুবিয়া 
পাই যে সে অনস্তেরে অন্তর ভরিয়া ! 


পাথার ২৪০ 


(১২ 9 


সখী সঙ্গে সিহ্ধুঙ্গানে নারী এক আসে, 
রবি ঘুমভাঙ্গা-চোখে দেখে সেই স্নান, 
বাযু তারে পরশিয়। ভিজায় পরাণ, 
রোমাঞ্চিত সিন্ধু থাকে চেয়ে তারই আশে ! 


ভক্তিভরে ঢেউ নিয়ে যায় গৃহপানে, 
অনাথ-আতুর পথে মা বলে' দাড়ায়, 
পূর্ণথলি নিমেষেই শুন্ত হঃয়ে যায়, 

নিত্য তার কাণ্ড দেখি ছল ছল 'প্রাণে । 


বরনারী সিন্ধু নেয়ে ধীরে ঘরে ফিরে, 
পদতলে তগু বালু জুড়াইর! যায়, 
একদিন সথী কহে._নারায়ণ-পায় 

আজ দাও পুজা, ওগো চল না মন্দিরে ! 


নারী কহে,_চিত্ত ছেড়ে বৃথা তীর্থ খজা, 
নরে পৃজ। দিলে পান নারায়ণ পূজা । 


৪৮ 


কাব্য গ্রশ্থাবলা 
(১৩) 


খোকা কোথা ? খোকা কোথ৷ ?-বলি” রোষভরে 
প্রিয় মোর খাতা ধরে মারিলেন টান, 
কহিলেন-_-এ জগতে আছ, না অজ্ঞান ? 
আজই থাতাখানি নিয়ে ফেলিব সাগরে ! 


রাতদ্দিন এক ভাব, সর্ধনেশে ঝোঁক, 
ছেলে যাক্‌, মেয়ে যাক, মরুক্‌ বনিতা, 
বেচে থাক্‌ নূনে পোড়া সৈন্ধবী কবিতা, 
শুনে" ছুটিলাম যেন ভারী রোখা লোক ! 


দেখিলাম, খোকা বসি সাগর-সৈকতে, 
যেই নামে, ঢেউ তোলে তাড়া দিয়! পারে, 
মোরে দেখি অপ্রত্তত, ভরা জেভ্‌ হ'তে 
কুড়ানো রতন--বাঁলু দিল সে আমারে! 


উপরে তাঁদিতেছিল নিথর আকাশ, 
নিয়ে ফেনাইতেছিল সিন্ধুর উচ্ছাস। 


পাথার ২৪৯ 


( ১৪ ) 


দেখি আমি কুষধ্য সনে এসে বেলাতৃমে 
সিন্ধু, তুমি আধ ঘুমে পড়” ঝুমে” ঝুমে+, 
কিরণবালকগুলি করতালি দিয়! 
তরঙ্গতুলালগণে তোলে জাগা ইয়।, 

লেগে যার মাতামাতি, কৌতুক-কল্লোল, 
কলহাসি জলমর, আনন্দ-হিল্লোল! 

রবি ঘবে উঠে আসে মাথার উপর, 
আগুন উড়ার বারু খুঁড়ি” বালুস্তর, 
আমিও নিঃশ্বাস ফেলি” ঘরে ফিরে যাই, 
চলিতে চলিতে পিছে ফিরে ফিরে চাই ! 
বার বার ঘড়ি খুলি চাই বেলা পানে, 
বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়ে তব গানে। 
আমি সৃষ্টিকাল হতে অনস্তবিহারী, 
ইষ্টক খাচার আমি কোন্‌ ধার ধারি? 
আইঢাই প্রাণ, বেলা কতক্ষণে পড়ে, 
আমার মাথায় যেন কি টনক নড়ে! 
বসি গিয়া চুপিচাপি আদ্র উপকূলে 
চেতনারে ভাসাইয়। বেদনারে ভুলে? । 
ঢেউ-খেলা৷ সি'ড়ী বেয়ে বেল থেমে থেমে 
পাতালের শেষ ধাপে যায় শেষে নেমে, 


৫৩ 


কাব্য-গ্রন্াবলা 


তারার প্রকাণ্ড ঝাঁক কাল পেয়ে উঠে, 
স্ুথস্মৃতি সম শুধু ফুটে, নাহি টুটে, 
আসে চাদ-_অমরার রজতের থালি! 
অন্ন দাও ।? “অন দাও কাদে যেন খালি 
সিন্ধুনন্দিনীর চোখ করে ছল্‌ ছল্‌, 

রূপা হয় সোণা লেগে চরণকমল ৷ 
মমনি হাসিয়া উঠে পাগার-সংসার, 
আমি দেখে” ঘলে, বাই চোখে অশ্রধাব ' 
আধ ঘুমে শিহরিয়া শুনি দিন্ধুরব, 

আধ স্বপ্রজগরণে রচি সিন্ধুম্তব ! 

এই মত সারাবেলা রঠি* তব তীরে 
মন এলাইয়৷ দিই তোমার গভীরে ! 
দেখি নিত্য কুলে এক উল্ঙ্গ বালক, 
কাদামাথ। কুণ্গকায় করে চক চকৃ, 
তোমার স্বজন বুঝি এই নীলমণি, 
নিছনি লইয়৷ মরি, কার এ বাছনি 
কুড়ায় আপন মনে ঝিনুক শামুক, 
বেচে তাহা, ফাউ দেয় মিঠে ভাসিটুক্‌ । 
একদিন নিয়ে তার একটি ঝিনুক 

দিন্ু দুটি মুদ্রা! এ কি, হল অতটুক 
কেন শিশুমুখশশী ? হাসি-পাখীটিরে 
আমি ব্যাধ, বিধিলাম শব্দভেদী তীরে ; 


পাথার ২৫১. 


টাক! ছুটো ছুড়ে” ফেলে” সহসা বালক 
পলাইল, যেন ভীত কুরঙ্গশাঁবক ! 
তদবধি আসে নি £স আর মোর কাছে, 
স্বৃতি আজও অশ্রু হয়ে ফেরে তার পাছে 


স্্৫, 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(১৫) 


'সন্ধুতীরে নারী একটি আলুথালু বেশে, 

চোখের ধারায় তপ্ত বালি নিত্য ভিজায় এসে। 

এক সাঁঝে তার বুকের পাঁজর খম্‌লো৷ অতল মাঝে, 
তীরে কপাল কুটে, তারে ভিখ মাগে রোজ সাঝে, 
'বলাপ-ধ্বনি পাঁথারের বুক বাথার ভারে নাচায়-_ 
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়। 


হাহা শুনে" ভঠাঁৎ যেন দমে হাওয়ার বেগ, 
সাগরন্নানে নাম্তে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় মেঘ, 
গাঙ্গচীলের ঝাঁক সে খেদ শুনে" নীরবে দেয় সাড়া, 
পালক ঝাড়তে ঝাড়তে থেমে কাণটা করে খাড়া, 
ফুলে” ফুলে” কাদে সাগর গুনে” হায়-হাক্__ 

ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়! 


কাছে গিয়ে বল্লাম,---ওগো, কাদ কিসের লাগি ? 
ক্ষণেক মবাক্‌ উন্মাদিনী, বল্লে শেষে জীগি+,_- 
ওই কালোতে লুকিয়ে আছে আমার কালমাণিক, 
প়সাওয়াল! ডাকু তোমরা, আমর! দুখী জালিক ! 
মান্ষের দরদ জানি, বাপু, সর”, গড়ি পায়! 

ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়! 


পাথার ২৫৩ 


সোণা কত খেল্‌ দেখাত সীতার দিতে দিতে, 
ঢেউয়ের সাথে পাল্প। দিয়ে বাজি আম্ত জিতে ৷ 
বেদের কাছে থাকে যেমন দ্তভাঙ্গ৷ সাপ; 

নরম হ+য়ে সইত সিন্ধু যাহুর বীরদাপ, 

মানুষ শুধু খুনী থল, মুখোস্‌ পরে! বেড়ায় । 

ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়। 


পম্ফ্টে”খোর একটা বাবু ঘুর্‌তো। সখের নেশায়, 
'আনী”র লোভ, দেখিয়ে জলে লেলিয়ে দিল বাছায়, 
তই দূরে যাচ্ছে যাহ, ততই বলে---আরও ! 

বাবুর মাথায় খুন চড়েছে, জেদ বেড়েছে তারও ! 
মানুষ বিছার অধম জাত, জ্ঞাতির কল্জে খায়। 
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায় ! 


সন্ধ্যা হ'য়ে আসে, ফির্ছি শুন্তে শুন্তে হাহা, 

ভাব্‌ছি মায়ের বুকের চিতা কোথায় নিভ্বে আহা, 
কোন্‌ অন্তশিখরতটে ঠেকৃবে শোকের ঢেউ, 

না, তারও পর চল্বে তাহা, জান্বে না তা কেউ ? 
চাদের আলোয় কাতরধ্বনি ঘুরতে লাগল হাওয়ায়, 
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায় ! 


৫৪ 


কাব্য"গ্রস্থাবলা 


( ১৬) 


নাগর-বাদ্‌স! বসে নিত্য দিয়! বার 
ঢেউয়ের পেখমধরা মযুর-মস্নদে, 
আশ.মান্‌ দীড়ারে সাজি আশ্মানী গরদে 
ধরিছে জরীপ ছাতা মাথায় তাহার ! 


কখনও পে নীল সুন্মী। তাহারে পরায়, 
আড়ানী ঢুলার বারু জোরে বারমাস, 
মেপেরা আতরদান গুলাবের “পাশ? 

চ্ছিটায়ে ছিটায়ে তারে গোমল করার । 


সিরাজী পিয়ায় তারে চাদনা-বেগম, 
বোম্সেতারার বাজী তারার দেখায়, 
কলিজার ল্ছ ডারি রোষের ফেনায় 

জলভাতী দেখাইছে লড়াই হর্দম্‌। 


কুমীর-হাঙ্গর-তিমি--আমীর-ওম্রা সাজে, 
নিত্য ভোজ, খোন্রোজজ রংমহাল মাঝে: 


পাথার ২৫৫ 
(১৭ 0) 


তর্‌ ছুনিয়ার চোখে ফের ধুলি ভারি' 
ভাগিয়া পড়েছি ছেড়ে বদ্ভাওয়ার বস্তি, 
সয়তানের ভালবাসা-_ছুনিয়ার দোস্তি, 
বেমালুম মোলায়েম, ভেতরে কাটারী ! 


বেজায় মেভেরবানী নসিব-মিয়ার__ 

ছু'লে, কালো হ'য়ে বায় আদত জড়োয়া, 
সাণা হয় কাণাকড়ি,-_সাবাস্‌ ব্যাপার । 

যে ফতুর, দে ফতুর ! কিসের পরোরা ? 


কলিজার কোহিনুর লুটে কণিজায়, 
বেহমান্‌ চোখ ঠেরে বিবেকেরে ঘুষ ! 
সিন্ধুগন্ধ শুঁকে” তবু হতেছে ন। হু'স? 
ধুলা ঝেড়ে দে ভাসান, ঢেউ বয়ে যায় ! 


দল্‌ খোস্বোর মত চলেছে ডীড়য়।, 
আশনান পেয়েছে আজ দিলালী চিডিয়া ! 


৫৬ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
€ ১৮) 


তোর নোনাপানি, মোর গুলাব সরবত, 

ঢেউ নিই-__খাই যেন আঙ্গুর বেদানা, 
তোর কড়ি, কলিজার হীরা-জহরত, 

আমন ঢেউ, নেচে নেচে আয় রে দেওয়ান! ! 


ঠেলা থেয়ে নতজানু, ম্মরি যে নামাজ, 
জলগন্ধে, দিনে ঢোকে খোস্ৰে বেলার, 

সে! সে! গানে, বাজে কাণে সেতার এস্রাজ, 
গড়িয়ে গড়িয়ে আয় লোটন আমার! 


তোর ফেনা, উট-ছুধে গরম হালুয়া, 
তোর বায়ু, ষেন মোর আয়ু জীবনের, 
তোর-নীল, মিঠ। পানে চুয়ামাথা গুয়া, 
তোর থুম, লাল চুমা রাঙ্গা অধরের | 


মেঘভাঙ্গ। রা! করে ছানিয়া৷ মরম, 
আয় শিখা, ঝুটি তুলে” ধরিয়া পেখম ! 


পাথার ২৫৭ 


(১৯ ) 


তোরে দেখি এলাহিরে হতেছে ইয়া, 
যতই নাচিছে দিল্‌ তরঙ্গ-তুফানে, 
তত যেন বাড়িতেছে জিন্দেগী-মেয়াদ, 
পানি, তোর ঢেউ চড়ে” উঠেছি আশ্মানে । 


তুই কাশী, তৃই মক্কা, সে জেরুজেলম, 
তুমিহ নামাজ পুজ! উপাসন! সার, 
কোরাণ-বাইবেল-বেদ তিনের মরম, 
জুদা-জেদ্‌ তোর জলে গলি একাকার । 


ও ঈশাই, আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান !-_ 
রুখ, শুধ, দস্তরের কাওয়াজ আওয়াজ, 
সাফ. দিল্‌ আজ ভেঙ্গে গড়েছে সমাজ, 

কলিজ। ভরিয়া! ডাক-_এলাহি রমজান ! 


দুনিয়া বেহেম্ত এই নয়৷ খোস্রোজে, 
বিশ্ব বসে' গেছে আজ এক পংক্তিভোজে। 


৯৭ 


৫৮ 


কাব্য-গ্রন্থারল।, 
(২০ ) 
শিশুহান্ত-চুম্বকের ঘোচে আকর্ষণ, 
* নারীরূপ-কাটারীর ধার হয় ক্ষয়, 


নিয়ত সৌভাগ্য-ভোগে বুড়া হয় মন, 
অবিশ্ান্ত আলো দেখে” চোথে পীড়া হয় ! 


ময়রা সনেশে ডবে' মিষ্টি দেখে? ভরে, 
মালী নিত্য কত ফুল দেয় জলাঞ্জলি, 
পুরোহিত ফৌট। কাটি, পরি” নামাবলি 

নিত্য চণ্ডা পড়ে বটে, প্রাণে নাহি ধরে। 


একটান! একঘেয়ে, সিন্ধু, তব রূপে 

কি মোহিনী আছে বন্ধু, কিছু নাহি বুঝি, 
কে মায়াবী জাগে ওই আঁধারের স্তূপ, 

অটুট অক্ষয় রাখে সৌন্দর্য্যের পুজি । 


নয়ন মুদিলে, দেহে লক্ষ আঁখি ফোটে, 
শ্রবণ ঢাকিলে, প্রাণ গান হঃয়ে ওঠে! 


পাখার ২৫৯ 
0২১ ১) 
তুমি মোর কামধেনু, বাগ্াকল্পতরু! 
যখনই দোহন করি, মাতৃস্তন পাই, 


নির্্মাল্য হইয়! ঝর”, নীচে যবে যাই, 
জুঁড়াইয়া যায় এই জ্বালাভরা মরু | 


কম্ধে চেপে আছ যেন আনন্দের ভূত ! 
ছট্ফটু করি আমি কি যেন তাড়নে, 
হৃদ্পিও উপাড়ি না রচি যতক্ষণে, 
উত্তপ্ত শোণিত দিয়! সঙ্গীত অদ্ভুত | 


রাতদিন ঘুরাইছ আকাশ পাতাল ! 
ফুরাতে, ভরিছ ঝণাপি রতনে রতনে, 
কোথা হ'তে আসে ভাব ভাষা অধতনে 
বুঝিতে না পারি আমি বিভোল বেতাল ! 


কখন তোমার এক তরঙ্গ-তুফানে 
ফেটে জলে” যাব আমি বুঝি দীপ্ত গানে । 


৬৬ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
( ২২ 


মনে হর, সিন্ধু, তুমি নীলের লেখন ! 
নিশ। দিল চন্দ্রবিন্দু, তীর দিল দাড়ি, 
ভানু দিল বর্ণমালা, বিসর্গ পবন, 
বন দিল মকরন্দ মরম উপাড়ি। 


নভ দিল তারাহারে শ্লোকের গাথুনী, 
গিরি হীরকের কাজ ছত্রে ছত্রে করি' 
দিল ঝরণায় ঢচালি আনন্দ-লহুরী, 

মরু হাহা রস, মেঘ ছন্দের মাতুনী ! 


চক্রবাক্‌ যোড়৷ দিল চঞ্চু-চুমা-ধ্বনি, 
যোগী দিলু তপ আর কবি দিল গান, 
রোগীপাশে জ'গরিতা সেবাসুধা-থনি, 
শিশু ঢেলে দিল তার উলঙ্গ পরাণ ! 


জড় ও জীবের রক্তে তব গীতি লেখা, 
কাল-তালপত্রে তুমি প্রাণ-স্বতিরেখা। 


. পাথার ২৬১ 
€( ২৩) 


ফেনার মলাট, সিন্ধু, ও স্থৃধা-প্রহরী, 
যতনে ঢাকিছে তব মসী-মুক্তা সব, 
তোমারে পড়িতে গিয়া গেছে ভয়ে সরি 
কত জাতি, কত দেশ, বিবর্ত, বিপ্লব ! 


অধ্যায়ে অধ্যায়ে খোলে অজস্র ভূবন, 
শব্দে শব্দে কত কাব্য, সঙ্গীত অক্ষরে, 
উচ্ছাস তরঙ্গ দেখি” কাল-শিশু ডরে, 
কালি মাথাইতে এসে করে পলায়ন । 


অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষাপ্র অর্থে অলঙ্কারে 

গড়াইছে সপ্তন্বর্গ সপ্তস্ুরে বাধা, 

ছুই পংক্তি মাঝে কত বাণী আধা আধা, 
কি বালাই, উলটিতে পাত আরও বাড়ে ! 


জ্ঞানের ধর্মের কত উত্থান পতন, 
এই গ্রন্থে লিখে গেছে আত্ম-নিবেদন। 


২৬, 


কার্য-গ্রন্থাবলী 


(২৪ 9 


কখন রবি বস্ল পাটে, 

নাই কেউ আর শূন্য ঘাটে, 
বসে আছি এক 

দেখছি চেয়ে অবাক হয়ে 

গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছ বয়ে, 
আঁকৃছি জলে রেখা 


তোমার গভীর বিদার করে? 
তরঙ্গ সব যেমন জোরে 

উঠে, আবার লুটে, 
তেমনি প্রাণে কত কথা, 
কত কাঁলের হরষ-ব্যথা 

ফুটে আর টুটে। 


তুমি যেমন উঠ.ছ পড়ে, 
ভেঙ্গে ভেঙে উঠ.ছ গড়ে”, 
কে পারে তা আর? 
কত রাজা, রাজ্য এল, 
তোমার গর্ভে গড়িয়ে গেল, 
কোথায় চিহ্ন তার ! 


পাথার | ২৬৩ 


কই বায়রণ, সুইনবরণ, 
নবীন, দ্বিজেন কোথায় এখন, 
লিখল তোমার কথ! 
নেমকহারাম, তোমার লাগি 
গাথ.ছি মাল! নিশি জাগি, 
আমিও “সাকিন তথা”. 


থাক্‌ গে তত্ব, জ্যোত্ম্নায় ভরে? 
অকুল উঠছে আকুল করে», 
বাঁধি ভাষার ভোরে, 
জলের মাঝে ওই ষে আগুন, 
আজকে তারে করি রে “গুণ 
আখির অঝোর লোরে ! 


পিছে ফেলে' মুখর সহর 

ঈাঁড়িয়ে গেছে ঝাউয়ের বহর, 
দেখছে জলে নাট, 

দেখ.ছে শ্রীমন্দিরের চূড়া 

এই গড়ে, এই হয় গু'ড়া 
তোমার যত ঠাট্‌ ! 


বাতাস এসে মারছে ঠেলা, 
তীরে নীরে কর্ছে খেলা, 
কাপছে বালির বাধ, 


৬৪ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


কিরণ-কিরীট জলে মাথে, 
ঢেউগুলি সব রঙ্গে মাতে, 
হাস্ছে, ভাস্ছে চাদ! 


শোন্‌ মন, 'ওই হাহার ফাঁকে 
ওপার এপারেরে ডাকে, 
মিলন-সেতু পাথার ! 
জলের আগুন স্ধামাখা, 
আয় পতঙ্গ পুড়িয়ে পাখা, 
ওড়া নয়, আজ সাতার ! 


পাথার 
॥ ২৫ ) 


কেন সিন্ধু ডাক' বার বার? 
কুল রাখা হ'ল মোর ভার ! 


ত্ভ৫ 


বড়ই মধুর হয়ে 'আজ যাইতেছ বয়ে, 


দেখে আখি ঝরে গো আমার, 

হেরি তটে দীড়াইয়া, গাঙ্গ চীল উড়াইয়া 
জেলেডিঙ্গী যায় চিরে ধার, 

এর মাঝে হাঁসি হাসি বাড়ায়ে বাহুর ফাঁসি 
কেন মোরে চাও বার বার! 

অকুল আমারে ডাকে, কুল মোরে ধরে' রাখে, 
কার ডাক মানি পারাখার ? 

আকাশ যেমন আছে তাঁর ও নীরের কাছে, 
এক রাখে মন ছু'জনার, 

আমি ত| কি পারি, সিন্ধু, আমি স্জনের বিন্দু, 
শোষে মোরে কালের ফুৎকার! 

তুমি এলে ভাগি ডরি+”, দেখে তুমি যাঁও সরি”, 
অভিমানে কর হাহাকার, 

আবার ছিগুণ বেগে দেখাও যে ভয় রেগে, 
কাপি আমি শুনিয়! হুঙ্কার । 


কখনও আছাড়ি কাদ, চরণে ধরিয়া সাধ+, 


দেখে বুক বিদরে আমার! 


৬ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


কেন তটে খোঁড়” মাথা, ঘুরায়ে তরজ-জীতা 
পিষিতেছ মর্ম আপনায় ? 

বুকে এ কিসের জালা, কি লাগিয়া অঙ্গ কাল, 
শান্তি নাই এক লহমার ! 

মথনের সেগরল . আজও তোর অন্তস্থল 
করিছে কি দগ্ধ অনিবার ? 

পোড়া-রোদে খেয়ে বালি আমিও হতেছি কালি, 
বুকে মোর চাপিছে পাহাড় ! 

রাপিয়া গরলে তোর _. জুড়াবে কি জালা! মোর, 
না, শুধুহ হব ছার্থার্‌? 

তোমার পিরীতি জানি, যাছু করি” লও টানি, 
কত মুগ্ধে অঠীই মাঝার, 

জল পিয়াইয়া তারে ঠাণ্ডা কর একেবারে, 
ফিরে দাও"খোল্টি এপার ! 

অমন কাতরে গেয়ে, অমন আবেগে ধেকে 
তবে বধু, ভূলায়ে৷ না আর ! 

যদি না গুনিবে মান, কর কালা, কর কাণা, 
ডুবে যাক্‌ মোর পারাপার, 


. তখন পাগলপ্রায়, বাঁপায়ে পড়িব পায়, 


জুড়াইব শীতলে তোমার ! 


পাথার ২৬৭. 
(২৬) 
ী 


চম চম্‌ ছম্‌ ছম্‌ শিরায় যেন তপ্ত শোণিত। 

সর্ব শেষের থির বাযুখর বইছে একটা আলোর তাড়িত ! 
সারা ভবন স্বপন হ'য়ে ঘুমের দেশে যাচ্ছে উড়ে”) | 
এমন সময় হাহ! উঠল হঠাৎ কখন পাতাল ফুঁড়ে ! 
সাগর-বক্ষ ফেটে বেরয় হৃৎপিণ্ড তার ওই রে ওই! 

ও কি হাসির শিশু, মা-ওর জগৎ-ম! আনন্দময়ী ? 

এস আলো, মরি মরি, আমি এ কি দেখছি মৃত্তি। 

না, এ প্রাণের ব্যাকুল নৃত্য, তর্‌ তর্‌ তর্‌ তরল ফুত্তি ? 


সারাদিন পর ও কে আবার যাচ্ছে কোথা, লাজে রাজ। 1. 
চল্তে চল্‌্তে পড়ছে টলে” ষেন আজ তার কল্জে ভাগ ? 
গড়িয়ে গড়িয়ে নীলের ঢেউ গুটাচ্ছে সেই কিরণ-জাল, 

জড়িয়ে জড়িয়ে পাতে পাতে হারিয়ে যাচ্ছে লালে-লাল ! 
আঁধার তখন নাড়ছে ঝাড়ছে নীরবে তার অলস পাখা, 
কাপতে কাপতে গড়িয়ে পল ভাঙ্গ। রা! আলোর চাকা! 


২৬৮ ূ কাব্য-গ্রস্থাবলী 
২৭ 
( ) 


শীতল পাটির মত আজকে শুয়ে আছ সাগর, 
উর্ধে যেমন নিথর ঈথরম্তর | 
তটে মাথা ঠুকে” ঠুকে”, গড়াও না আর ধুকে” ধুকে 
ঢেউ সব লেগে বুকে বুকে ঘুমে কাতর, 
সে সব চপল চাদের কোণা নিথর যেন তরন সৌণ, 
হচ্ছে না আজ তুলো-ধোন! মাতামাতি খেলায়! 
জ্যোতশ্নার মায়! সুড়ঙ্গ দিয়ে রি যাদুর হাত গায় ঝুলিয়ে 
ওদের যেন কর্ছে পার ঘুম-বুড়ী তার ভেলায়। 
হাওয়া আজ.কে গেছে থেমে, আকাশ যেন গেছে নেমে, 
আস্ছে পুড়ে রবিতাপে কর্তে সাগরঙ্নান, 
ঈথর-পুরীর ফটিক-হুদ ফুটায় শশি-কোকনদ, 
তোমার মথন-করাশনিধি তোমায় কর্বে দান! 
এই যে হাত-পা ছেড়ে চুপ, এটা তোমার ছয্নব্ূপ, 
লুকিট়ৈ হানখ দেখছো শিকার কেবলি আড়-চোখে, 
কখন কেশর উঠবে ফুলে” ছুটবে তীরে থাবা খুলে”, 
সিংহশিশু ছোবল্‌ শিখে মা'র দিক আগে রোখে ! 
তিলকের লেগ ঘায়ের ওপর-- এ বৈরাগী ছুনিয়৷ ভন, 
বুজরুগীরই জায়গা এটা, ধরা প?লেই চোর ! 
হচ্ছে ঢালাই মানব-ছীচে কত দানব, কে তা বাছে? 
মুখোম্‌ টান্লে, অতি সাধুও করেন রাগে সোর। 


পাথার ২৬৯ 


পলে প্রলয় জান, করাল, কর না--সে ধরার কপাল, 
ওগো মাকাল, জানি, সে নয় তোমার প্রেমের ফল, 

দিনটি পেলেই হবে তেড়া, ভেঙ্গে ফেল্বে বালির বেড়া 
ঢুকিয়ে স্থষ্টি উদর-গর্ডে হাস্‌বে ভাস্বে, জল! 

তৰুআজ.কে দেখে ও রূপ-- যোগে মগন বারির স্ত,প, 
মনে হচ্ছে, জলম্তত্তে সে অনন্ত-শয়ন ! 

এরই যেন কোন্‌ গভীরে শ্রী-অঙ্গটি ঢেলে নীরে 
আছেন গভীর সমাধিতে লুপ্ত নারায়ণ। 

ফেনার ফণা ছত্র ধরে? রয়েছে তার শিরোপরে, 
লক্ষ্মী পদসেবায় রত, বিশ্ব কর্ছে স্তব, 

ঢেউ কর্ছে জয়বোচ্চারণ, উঠছে তাতে স্বস্তিবচন-_ 
এই ত শেষের শীতল শয়ন, জন্মে কি ভয়, মানব! 


খণও 


কাব্য-গ্রন্তাবলা 
(২৮ ) 


দরিয়া, ও পাঁচগীর যাহার গোলাম, 
কোথা সে দর্বেশ জপে তপী ' বসিষা, 
উঠে তাতে ছুনিয়ার তরক্কি রসিয়া, 
সেথা কি পৌছাতে পারে৷ আমার সেলাম? 


আমি এক নেশাখোর, হারিয়! জুয়ায়, 

রুখ, চুল, আখ-লাল, রাতভর্‌ জেগে, 

তাড়া খেয়ে আড্ডা থেকে আসিয়াছি ভেগে, 
ডুব দিতে পেলে মোর কলিজা জুড়ায় ! 


ঝুঁপ্‌ ঝুপ, সেই ডুব, ডুবারী, শেখা রে, 
বার যাঁঠে নীল সুন্মা-__-আঁখির দেয়াল, 
চাদির চাকায় ঘোর দাগার খেয়াল, 
ঃ সম মাথ। তুলে" দাড়াব পাথারে! 


ঝুপ ঝুপ, দেই ডুবে বাজী * হবে শেষ, 
খেলিব আখের জুয়া, জুয়ারী .দর্বেশ !. 


পাথার ২৭১ 
(২৯ ) 


আমি ভিস্তী, ভরে' ভরে চামের মশক 
আনি তোরে, তাজ! ঢেউ, ভিজে না ত বালি, 
কেঁদে কেঁদে দুই হাতে ভাঙ্গি ছাতি খালি, 
হাসে মাঝ-দরিয়ায় জলের কুহক ! 


তল হ”তে টগ. বগ. উঠিছে. ফোয়ারা, 

সে পানি ছোঁয়ালে ঠোটে, জলে মুখ, বুক, 
খা খা! করে হাহ! ভর! জলের সাহারা, 

হা নসীব, কাছে সুধা. দিলভরা ভূথ.। 


বেহেস্ত, না জাহান্নাম, এই কালাপানি, 
ছুনিয় ঘেরিয়া, এ কি ছুষমনী, না দোয়া ? 
আজ.কে পাতাই দোস্তি ছুই বেজাহানি, 
নীল আর দিল্‌ যাক্‌ মহানীলে খোয়! ! 
১ 


অকুলে ফলায় নীল আখের সফেদ্‌, 
দিল্‌, তুই কুলে পড়ে” রহিবি কয়ে? 


তপু 


কাব্য-গ্রন্থাবলা 
উহ 
কালাপানি, ছুনিয়ার তুই কি নসীব? 
তোর তলে ডুবে আছে ইরাণ-তুরাণ, 


বাদশা, উজীর কত নাজির,'নকীব, 
কত হাজি, কত গাজি, গুণী ও নাদান্‌। 


সাকী-আঁখি চুমি” চুমি' পেয়াল! ভরিয়া 

টগ্লায় ওমারখাইয়ম্‌ নায় দরিয়া, 
খেয়ালে আলাপে সাদী বসস্তবাহার, 
ঞ্ুপদে হাফেজ শোধে বেহেস্তের ধার । 


ফেনায়ে ফেনায়ে উঠে কত রুবায়েত,, 
ভর্‌ দিল মস্গুল্‌ আশ.মানে ঘোরে, 
গুলেস্তার এক একটি হীরার বয়েত.__ 
ঢেউ”পরে ঢেউ উঠে” বুথ! ডাকে মোরে! 


কলিজা-কাওলা | দেখি ছুনিয়া জরদ, 
দরদী, জাগাও দিলে নীলের দরদ ! 


পাথার ২৭৩ 
( ৩১ ) 
জুড়াতে আমিন দেখে” শীতল সরাই ! 
'ইন্তক লাগাত” খুঁজে পাই না কোথায়, 


ঘুরি মুসাফের কটি গোলোকধাঁধীয়, 
খোস্‌, না, এ আপৃশোষ ভাবিতে ডরাই ! 


আমর! নাদান্‌ ক+টি বনি আরও বোকা, 

না দেখেও, না দেখায়ে নাই ত রেহাই, 
কাণে তালা, ব্শখে ছানি, দিল্ভর! ধোঁকা, 

এ উহারে ঠেলি তবু, বলি-_দেখ. ভাই! 


আ. পানি পিয়ারী, ভাগি করে তোরে তোবা, 
এলাহি-হাওয়ায় ছাতি উঠে দুন ফুলে”, 
কলিজ! ছু'ফ'ণাক হয়ে উঠে ছলে” ছুলে”, 

আথ চিরে” লু চোষে দাগাবাজ শোভা ! 


চেপেছে খুনের নেশা, এ কি প্রেম-দায়ঃ 
ছাড় দেব-সয়তান, জান্‌ বাহিরায় ! 


৯৮ 


২৭8 


কাঝ্/-গ্রন্থাবলী 
(৩২ ) 


এ কোথায় আসিলাম, প্রাণ কাণ খাড়া, 
জড়াজড়ি গড়াগড়ি শোণিতে শিরায়, 
ঠেলাঠেলি ছড়াহুড়ি শরীরে আত্মায়, 

লাফায় হাঁফায় বুক পেয়ে তীব্র সাড়া ! 


গেঁদ-খেল! চলেছে কি নীরে আর তীরে? 
একজন মারে দা ফেনাইয়া' কোপে, 
অন্তে প্রাণপণে সেই ক্রীড়া-বজ লোফে, 

হার-জিত নাই, বাজী লাগে ফিরে ফিরে! 


একজন হাসি হাঁসি করে চাদমারি, 
অন্তে হইয়াছে তার নিশানার চাদ, 
একের পরাণ ওঠে, ফৃত্তি কেড়ে তারি 
. অন্ঠে আটখান! হ'য়ে করিছে আহলাদ ! 


একজন সথ করে, অন্তে দেয় দাম, 
ছু'রঙ্গী ছুনিয়া, তোরে হাজার সেলাম! 


পাখার ২৭৫ 
(৩৩ ) 
পিখিয়া নিয়েছি আমি অনন্ত সাঁতার ! 
শেষ গিয়ে হারায়েছে যেখানে অশেষে, 


ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু মেরু হয়ে পার, 
আজ আমি চলিয়াছি সেই দেশে ভেসে । 


চেয়ে উর্ধে চক্ত্র-তারা দেখিছে সীতার, 
ভাসাঁয়ে নিতেছে মোরে তরঙ্গ তুফান, 
অনাদি সঙ্গীতধার! কাণ করে পান, 
জাগিছে অনস্তলোক নয়নে আমার ! 


যেথা ধু ধু জলরাশি নীলাম্বরে চড়ে, 
ঠিকরিয়া পড়ে আলো সামালিতে বেগ, 
স্বচ্ছ চক্রবালে যেথা! পিছলিছে মেঘ, 
ধ্বনি স্তব্ধতায় ঠেকে মূরছিয়া পড়ে, 


সেখানে মিলিবে কূল, আছে কি রে আশা ? 
না, কেবলই ভান! স্রোতে, ভাসা আর ভাসা! 


২৭৬ 


কাব্য-গ্রন্থ বলী 


( ৩৪ ) 


আজিকার গিন্ধু যেন যুদ্বশ্রান্ত শূর! 
নও-রতনের দেশে দেউলে ফতুর ! 
পাঁষাণ-নগরী যেন রদানের পুর! 

না, এ বঞ্ধা-শেষে বায়ু বহে ঝুর ঝুর? 
এ কি আধ বাধ-বাঁধ, নাজুক নূপুর ॥ 
জল কি রে মুড়ায়েছে টাচর চিকুর? 
দরাজ গলায় সুর বেদনা-বিধুর। 
কেশরী কেশর ছাড়ি, বুঝি তন্তরাতুর ! 
যেন চুর্‌ চুর কারও আনন্দ প্রচুর! 
জেলেডিঙ্গী চলে” গেছে আজ বহুদূর, 
মনে হয়, তিমি-শিশু নাচায় নেজুড় ! 
ফেনা হ'তে হেনা*গন্ধ উঠে তূর্‌ তুর, 
ওড়ে! মন, অলি হ/য়ে সাগর-মধুর ! 


পাথার 
(৩৫) 


অনন্ত কুড়াতে এসে অনন্তের কূলে 

আপনি ভাসিয়। গেছি তরল তুফানে, 
ধীরে ধীরে ফুটে? উঠে পরাণের মূলে 

অপরূপ রূপরাশি অভানিত ধ্যানে । 


দেহ লুকাইছে লাজে আত্মার শরীরে 
তোমার গহন মাঝে যে ওষধি জলে, 
মন গোড়ায়েছি আজ সে বাড়বানলে! 
চেতন! গভীর হ'তে ডোবে স্থুগভীরে। 


উথলিয়া উছলিয়৷ পড়িছে ভাঙ্গিয়া। 
জীবনের লক্ষ-বন্ষ যত অহঙ্কার, 
ছনে ছনে রন্কে রন্কে উঠিছে বাজি 
জীবন-মুরলী মাঝে মরণ-বঙ্কার! 


ছেঁটে হেটে ঘে'টে ঘে'টে তপ্ত বালুচর, 
অকস্মাৎ পাইনু কি অমিয়-সায়র? 


৭৭ 


২৭৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


( ৩৬ ) 


সাগর আজ তোর একি মূষ্তি বল্‌! 
এত ফুন্তি কেন রে মোর চপল? 

দিচ্ছিস্‌ রংয়ে যোড়া-তালি,. সফেদ, সবুজ, বেগবী, কাল, 
সং সাজার এ কি বাতিক বল্‌! 

সারাটা দিন বহরণী, রং বনলালি চুপি চুপ, 
এখন দেখ.ছি--নীল অচপল, 

নাই হাওয়াতে ঝড়ের বেগ, পিছলে পিছলে পড়ে মেঘ, 
ফটিক-আকাশ হাসে খল্‌ খল! 

তবে কেন ধুকে' ধুকে' ফেন! তেঙ্গে আসে রুখে 
ফণা-ধরা অজগরের দল? 

ফৌস-ফৌসানির নাই সে বিষ, বন্দর দেখে? দেয় এ শিস্‌ 
ঢেউ-জাহাজ সবসধুসিতে তরল! 

আম্ছে তোমার গভীর থেকে কামানের রব ডেকে ডেকে, 
গুলিয়ে দিচ্ছে প্রহ্র-দ-পল। 

আজ বরুপের বারুদখানা। উড়িয়ে দিচ্ছে কোন্‌ দেওয়ানা, 
কোন্‌ আগুনে ধরে? উঠল জল? 

আজ কি চোর! পাহাড়-চূড়া ঢেউ-পাহাড়ে হচ্ছে গুড়? 
দয়াল, তোমার তয়াল-রূপ কি ছল? 

আবার যেম্‌নি লাগে তীরে ধূর্পড়াটি পড়ে গিরে, 

ফণ! তেঙ্গে ঢলে পড়ে জল! 


পাথার ২৭৯ 


উঠছে ছুটছে হু করে? হাজার হাজার ফোয়ারা! জোরে, 
কিসের ঘটায় পাতাল টল্মল্‌? 

আজ কি আবার এল ঘুরে, জন্মদিন তোর পাখার-পুরে? 
পরাণনবীন, তাই কি কোলাহল? 

ওই যে রাঙ্গা মেয়ে যায়, পুতুল ছেলে কোলে ঘুমায়, 

বাজে পায়ে ঘুনুরগাথা-মল, 

ঢাকাত যেমন পড়লি এসে, বুকের ধন তাঁর কাড়'লি হেসে, 
চুবিয়ে চুবিয়ে কোথায় কর্লি তল ! 

কেঁদে মেয়ে পালিয়ে যায়, মল সে খেদের গীতটী গায়, 
শারদ গ্রাণে ঢাললি কেন গরল? 

ভা্গ.ছিস্‌ শিশুর বানুকুঠি, তবু তারা আসে ছুটি, 
 ঢেউগুলো৷ তোর ছেলেধরার দল! 

হাস্ছে,_-ঠোঁটে ঝরছে মধু; দীড়িয়ে ও কে গল্লীবধূ, 
ভাবছে, প1 তার ভিজিয়ে কর্বি শীতল, 

ঢেউ আসে, যায়, চরণ ধরে, শুধুই একটু রঙ্গ করে, 
ছেঁয় কিন! ছৌঁয় রূপের শতদল ! 

কখন হঠাৎ হো! হো৷ হেসে সার! গ! তার ভিজিয়ে শেষে, 
অবাক করে পালিয়ে গেলি, খল ! 

কিল দেখিয়ে মিঠে মুঠায়, তিজে চুল পায়ে লুটার়, 
ভরা-সন্ধ্যায় কোথায় ও যায় বল্‌? ্‌ 

লড়াইর ঝোৌঁকে ক্ষুদে জেলে যাচ্ছে তোমার পাহাড় ঠেলে 
কর্তে করতে তোমার ভঙ্গী নকল, 


হ৮০ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


তোমার আছুল কালো গায় মিশিয়ে নগ্ন কৃষ্ণ কায় 
কোথায় ভেসে চল্ল ও পাগল ! 
ফির্বে না কি ও আর কুলে, ভেসে যাবে ঠায় অকুলে, 


তুমি যেমন ভান্ছ অবিরল ? 


পাথার ২৮. 


( ৩৭ ) 

জোয়ার ভশাটায় রাগ-রক্গ যার সমান, 
নাইক যাহার উজান- ভাটির টান, 

তারও প্রাণে চকন্দ্রোদয়, কলহাস্ত জলময়, 
আকাশ-ধাওয়৷ জলতরঙ্গের তান? 

দুধ-মথন সে গোকুলে, স্থধা-মথন এ অকুলে, 
ঘুর্ছে চাকা রান্রি-দিনমান, 

মেঘে যেন আলোর ঝলক, উঠছে নীলে ফেনার বলক, 
নীলমণ্ি ওই কীদে--ননী আন্‌! 

কোন্‌ ষশোদা। তোমার ঘরে ফেটে পড়ে ন্নেহের ভরে, 
বলে, কেলে-সোণা, তোরে প্রণাম ! 

সারা! বিশ্ব হঠল উজাড়, আপনারে কর্লেম সাবাড়, 
ঘুচ্‌লো৷ না তোর ননী-চোরা নাম । 

এনে পুন ক্ষীর-ননী বলে, খা! রে নীলমণি, 
ঝার্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে হুনয়ন, 

বাদলা-মাকাশ আধার-ছাওয়। দেখে”, মাতে মাত্লা হাওয়! 
ভেঙ্গে দেয় তোর সাধের বৃন্দাবন ! 

ঢাকের বাদ্য বাজে জোরে, ঘুর্‌ ঘুর্‌ ঘুর চড়ক ঘোরে, 
“হর হর বল্‌? উঠে অনুক্ষণ, 


আছড়ে” আছুড়ে, রুক্ষ জটা থাটুনা খাটে পাগলা ক'টা, 
জল যেন চড়কপুজার গাঁজন, 


২৮২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


হঠাৎ এদে আরেক ঠেলা ভেঙ্গে দিন চড়ক'মেলা, 
আবার ঢেউ নেতিয়ে গড়ল কখন! 
পড়ে? দীর্ঘ বালির স্তুপ অনাড় হঃয়ে দেখছে রূপ, 


উঠূলাম দেখে যেন একটা স্বপন! 


পাথার ২৮৩ 
(৩৮) | 


সাগর, ঢাকিলে কোথা কমলে কামিনী ?-_ 
ছুই ধারে ছুই করী হেম ঘট প্ণ্ডে ধরি 
ঢালে শিরে বারিরাশি দিবস-যামিনী ! 
কে রান্থ গ্রাসিল টাদে, কত না শ্রীমস্ত কাদে, 
' ষুগ যুগ ভেসে গেল, গলিল না জল, 
শোভি নীল লীলাগার ফুটিল না কতু আর 
জগত-মন্থন-কর! লক্ষ্মীর কমল, 
পাঁথর-পাথার কেটে উঠিল না পদ্ম ফেটে 
দেবীর আসন আর সোণার প্রতিমা, 
সপ্তুডিঙ্গ! মধুকর, বুকে তার কি পাথর, 
তুলিতে নারিল তারে কালের মহিম! ! 
তবু তুমি, ওগো! জল, সাধনার নীলোৎপল, 
কার পদ-মকরন্দ করিয়াছ চুরি? 
কত সৃষ্টি) মন্বস্তর তোমাতে বীধিল বর, 
বুক বিদারিয়৷ দিল তোমারে মাধুরী! 
তরঙ্গে তরঙ্গ চড়ে, যাছু ভেঙ্গে স্বপ্ন গড়ে, 
অতলে লুকায়ে কার মায়া-রসায়ন ! : 


পাথারে চলেছে ভাসি বিচিত্র চিত্রের রাশি, 
চিত্ত-চিত্রশাল! তরে করেছি চয়ন! 


৮ 


কাব্য-গ্রন্থাবলা 


শুনি, সে খুল্লনা কাদে বিনাইয়া নান। ছণাদে, 
সলিল রেখেছে একে সেই কবি! 

কোটাল মশানে হীকে, ওই যে শ্রীমস্ত ডাকে, 
অতীতের কাব্য আজ শুনিতেছে কবি! 

গায়ে লাগে বার বার পদ্মহস্ত অভয়ার, 
স্বেদবা(র ঝরে অঙ্গে, রোমাঞ্চিত কায়, 


ভক্ত-কোলে দয়াময়ী__ ধর ধর, ডোনে ওই, 


কমলে কামিনী ও যে সলিলে নুকায় ! 


তে ওল 


পাথার ২৮৫ 
( ৩৯) 


ইরাণ-তুরাণ কবির ত্বপন আক্তি ! 
উঠেছিল যেন রঙ্গিন ফানুস্‌, 
কিন্বা' একট রংবাঁরুদের জৌলুস্‌, 
কালের নীরে খানিক চর্কি বাঁজি ! 


কোথায় গেল বোখারা-বোগ-দাদ ? 
তত্ত-তাউস পুড়লো! লেগে আগ,, 
বসোরায় কি গুলের খালি আবাদ ? 
সে যে ছিল গোলাপ-গালের বাগ। 


গুলজার্‌ হয়ে থাকৃত নাচের আর, 

এস্রাজ খেল্ত নারী-পরীর হাতে, 
ভূর্‌ ভুরু করে? উড়ত হেনার আতর, 

উপছে পড়ত দিলের পাতে পাতে ! 


বুত্‌ গিয়া সে রোশ.নি-রঙ্গ, সব গিয়৷ রে খোয়া, 
তুফানে এক বাঁচল তুই, ও আস্মানী দোয়া! 


৬১ 


কাবা-গ্রন্থাবলী 
(৪০ ) 


তুই কি দাওদ্‌ মোর মালেকের হাতে ? 
তোর মাঝে পাই আমি পারের নিশানা, 
না! পাই খু'জিয়া যত আরাম-আত্তান!, 
তত ছুটি জান্মার! তরঙ্গের সাথে ! 
গুম্‌ গুম্‌ শুনি ডাক জলে পাতি কাণ, 
ছোড়ে জেহাদদের তোপ আখেরের আগ , 
রোজার পিয়াসে ছাতি ফাটায়ে আশ্মান 
ইমানের মত জালে খোদার চেরাগ. ! 
আজি আসিয়াছি ভুলে? ধান্ধা ও ফিকির, 
দেখে” শিখিতেছি ওই লড়াই-কায়দা, 
আয়েব, ফেরেবফন্দি--ধৃলার নকীর 
ডুবে গেছে 'ভালা-বুরা লোকসান-ফায়দ! ! 


নাম লিখায়েছি তোর গোলামীর খতে, 
নে মোরে সেলামী আজ, কেল্লা হোক ফতে 


পাথার ২৮৪ 
(৪১) 


মন্গুল হ'য়ে আছি তোমার গানে, 
ছনিয় ভূল্লাম সাধে কি খোস্‌-দিলে! 


গুলের খোস্‌বৌ৷ শিমুলে কি মিলে? 
ভর্‌ কলিজ! তর্‌ ও স্থুধা পানে ! 


ভুখ.পিক্সাস কিছুরই নাই ধান্ধা, 


বখ্রার লাগি থোড়াই ন! বথেরা, 
ঘড়ি ঘড়ি ডাক”, হাজিরবান্দা 


সাড়া দেয়,__ আছি ও জান্‌ মেরা 


আছি ও জান্ষার! খেলোয়ার 
দিলের পরোস্তীর আশায় খালি! 
তুফানে ঠিক উড়্‌ছে যেমন বালি, 
গোলোকধাধায় ঘুরছে মাতোয়ার। 


বাল-বাচ্ছা জিন্দেগী-গুজরান্‌ 
তুমি যে মোর, পাষাণ মেহেরবান্‌। 


ক্চ৮ 


কাব্য-গ্রন্থাবল: 
(৪২) 


পড়ে” আছি বালু পরে বেদ, বেহোন্‌, 
জখম হতেছে জান্‌ হেরি” ও মূর্ত, 
পীরিতি-কাটারী যেন, কি খুবস্্রত 
দিলের তুফান !-_-এ কি খোস্‌, না, আপ শোষ ? 


তুমি যেন চেতাইছ, ক্ষেপাইছ মোরে, 
ভূলাইছ, খেলাইছ, ঘুরাইছ রঙ্গে, 
আমারে ভাসাতে চাও তরঙ্গে তরঙ্গে, 
নিজে পড়িবে না বাঁধা আমার নোঙ্গরে 


পেয়ারের ও আরজ--সঙ্গীন সফিনা, 
শের দেয় মুখে মুখ যেন ঢাকি” থাবা, 
ছোট বলে ভাবিও না, তোমারে বুঝি না, 
যে পুরার টুক্রা আমি, দে তোমারও বাবা ! 


লাথ আখে করে রোজ সে সমঝদার 
তোর প্রতি ঢেউটির আদম-ন্থমার ! 


পাথার ২৮৯ 
(৪৩) 


ভুমি সিন্ধু, প্রকৃতির মহারঙ্গালয়, 
মহানট করে নাট দিবসে নিশিতে, 
চরাচর থরথর রঙ্গনৃত্যগীতে, 
মিলনাস্ত বিয়োগান্ত কত অভিনয়! 


ভেদিবারে গিয়ে বৃথা কৃষ্ণ আন্তরণ 
নভ লক্ষ আঁখি তার তোম৷ পানে মেলি, 
ধরণীরে খার বার চেতাইছে ঠেলি, 
সাধিছে খুলিতে তব ফেন-আবরণ। 


প্রাণপণে বস্থন্ধর! জড়ায়ে জড়ায়ে 
টানে মসী-যবনিক! ধরি? তার রশি, 
হাতে হ'তে মায়া-ডুরি যায় খসি খসি, 
রহস্য আবার যায় রহস্যে গড়ায়ে ! 


বাহিরে আলোর ঠা, ভিতরে আধার, 
জল, না এ ছল-কেলি তোমার, পাখার? 


২০৪ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(৪৪) 


কালবুদ্ধ, বক্ষে তব শিশুর হৃদয়, 

জগতের শিশু-হিয়৷ তব হতে বাঁধা, 
তোমার ফেনার সাথে উচ্ছসিত হয়, 

তাদের খেলার বাশী তোর সুরে সাধা ! 


তরঙ্গের তোপ শুনি” করতালি দেয়, 
বালুর প্রাসাঘ গড়ি” দেয় জলাঞ্জলি, 
পোড়া-রোদে তগু-তটে নেচে যায় চলি”, 
মায়ের বকুনিগুলি ঘাড় পেতে নেয়। 


চলিতে টলিয়া পড়ে, আধ কথ! কয়-- 

সেও ছোটে রঙ্গ দেখি” তরঙ্গের প্রায়, 
ক্কাচা মন ভিজাইয়া তাজ! ঢেউ লয়, 

তোমার হাহার সাথে ভোছে। সে মিশায়। 


পাগলে মাতালে মিশে মগ্ন, একাকার, 
ভাঙ্গে, লোটে, ফেলে-ছোড়ে সন্ধার ভাঙার! 


পাথার ৯. 
(8৫) 
টগ্‌বগ. ফোটে সিদু অনন্ত-কটাহে, 
এই জল ছিল ভরি ব্রহ্ম-কমুল, 


এতে যেন ফুটিতেছে বিশ্বের তল 
ছুটে আসে নরনারী ভবক্ষুধাদাহে ! 


চাহে না অরণিকাষ্ঠ, লাগে না ইন্ধন, 
রবিশশীগ্রহতারা চড়েছে কড়ায়, 
পঞ্কভূত আপনারে সম্ভার চড়ায়, 

বিন! জালে মায়া-চৃল্লী করিছে রন্ধন! 


স্থধা-বিষ গুভাশুভ আনন্দ-বিষাদ 

একসাথে চুরিতেছে, হইতেছে পাক, 

'অতুক্ত কে আছ, এস !'--ন্নেহে উঠে ডাক, 
পাঁচক বাঁটিছে নিত্য এ মহাপ্রসাদ ! 


ুর্বাসা-পারণ হেখ! চলিছে অবাধে, 
বিশ্বজন-ক্ুধা তৃপ্ত কণিকা-গ্রসাদে! 


২৯২ _.. কাব্য-গরস্থাবলী 
(৪৬) 


আজ আমি খুলে' গেছি পরতে পরতে, 

আজ আমি টুটিয়াছি বন্ধে অন্ুবন্ধে, 

আজ আমি গলে গেছি গীতে আর ছন্দে, 
আজ আমি ডুবিয়াছি ্র্গের মরতে ! 


আজ আমি ভথিয়াছি ম্তধার গরল, 

রেণু রেণু করি” যেন জীবন-পরাগে 
পিষিয়া ফেলেছে মোরে আনন্দের 'খল' ! 

আজ আমি জলে” গেছি অতিশয় রাগে ! 


ছন্দে বীধিবারে গিয়ে আজ তোরে সিন্ধু, 
হ?য়ে গেছি খ্ধন্‌ খান্‌ মরমে মরমে, 

আজ আমি ঝরিতেছি বিন্দু বিন্দু বিন্দু, 
পলে পলে মরিতেছি সভয়ে সরমে । 


জীবনে জীবনী-ছুরী তবু কে শানায়, 
সিন্ধু সনে বিন্দু ভরে কানায় কানায়! 





পাথার ২৯৩ 
(৪৭) . 


পাথার, আমার সুখের দংসার ! 
আমর! একটি সুখী পরিবার ! 

পত্বী লক্ষ্মী, মা তাপসী, মেয়ে আধার ঘরের শশী, 
ছেলে ছুটি ঢষ্ট, কিন্ত মিষ্ট, 

যখন তার! 'আাদ্ুল প্রাণে গলা মিশায় তোমার গানে, 
আমার কাণে হয় যে পুষ্পবৃষ্ট, 

তখন মনে হয় না ত আর. দুনিয়াদারী ভূতের বেগার, 
জীবনপদ্মে কীটের অত্যাচার! 
পাথার, আমার সুখের সংসার.! 


মত্র পাওয়া জানি শক্ত, আমার তাগ্যে অন্ুরক্ত, 
বন্ধু মিল্ল এ হুর্ভিক্ষের দিনে ! 

গ্রাণসেতারে অবহেলে মন মেজ ্রাফ.টি খাসা খেলে, 
আমার রগ! বেশ নিল সে চিনে ! 

খাচ্ছি বটে পরিপাটি ভাগ্যের বাক। বাশের লাঠি, 
শোধ হয় না এত করে ও ধার, 
তবু আমার সুখের সংসার ! 


এসেও আম্তে চায় না যুড়ে', পয়মা আস্ছে, যাচ্ছে উড়ে, 
ধনস্থানে বিরাজ কচ্ছেন শনি ! 


২৯৪ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


আলাদিনের দিয় লাগি মরি না তাই রাত্রি জাগি, 
তোমার কুলেই খুঁজি পরশমণি । 

ব্যবসাদার নামেই মাত্র, আমি তোমার টোলের ছাত্র, 
শূন্য নিয়েই বেশী কারবার ! 
তবু আমার স্থখের সংসার ! 


নাই গো আমার জুয়ার ঝৌক, রাতারাতি ফাপ্বার রোখ্‌, 
তোমার মত আঁধারে টিল ছুড়ি, 

নই কথনও নেশাখোর, মাত্লামোটি আছে ঘোর-_ 
আশখ্রানের মেঘ নাচাই দিয়ে ভুড়ি, 

মাপ্তে যাই বাতিকগ্রস্ত, অনস্তটার দীর্ঘ-প্রস্থ, 
আকাশ পাতাল হাতড়ান+ হয় সার! 
তবু আমার স্থখের সংসার ! 


পড়ল ত দান অনেক বারো সেপাঞ্জ আর পোয়াবারো, 
হাভাতে রোগ তোমার--চিন্লে আমায়, 

আমর! এক আজগুবী জুড়ি-_ আমি দিচ্ছি হামাগুড়ি, 
পৃথিবীটা ঘোরে তোমার মুঠায়, 

ভাগ্যের আমি ফন্কা-গেরো, পিছলে যাই, বতই ঘেরে 
নুখ-সোগ্নান্তি দিয়ে চারিধার। 
তবু আমার সুখের সংসার ! 


পাথার ২৯৫ 


নাই কতু মোর মাথার গোল, এক পাগলে কর্ল পাগল, 
মে যে তুই, ওরে ডাকাত, খুনী ! 

প্রাণটা আমার রন্ধে, রন্ধে, বাঁশীর মত ফু'কে ছন্দে 
পাওনা চান্‌ কড়ায়-গণ্ডায় গুণি ! 

বুজবে একদিন বাশীর বিধ, ভাবের ঘরে কাটা সিঁদ 
মুখটি খুলে” বল্বে ব্যথা আমার ! 
তবু আমার সখের সংসার ! 


২৯৬ . কাব্য-গ্রস্থাবলা 
(৪৮) 


চারিদিকে জল, শুধু জল! 
ছুটিয়াছে অজন্ত্র পাগল 

হট্টগোল, তোলপাড়, অট্রহাসি, হাহাকার, 
ঘূর্ণিনৃত্য বাজায়ে বগল! 

আকাশে উচ্ছাস উঠে, বাতাসে উ্জাস ছুটে, 
উন্মাদনা, গিয়া তরল, 

এক পারে অভ্যুদয়, অন্য পারে অন্তালয়, 
ভাঙ্গা-গড়া যেন অবিরল, 

এ নহে নদীর গান-_ টিপ্স! খেয়ালের তান, 
এ গ্ুপদে বিশ্ব টল্মল্‌ ! 

পাথার, পাথর নও, নাড়। দিয়ে কথা কও, 
উৎপাঁটিয়। গড়” মর্শস্থল | 

হেরি” তব জলস্তপ্ঠ বুঝি তব নাড়ী-কম্প, 
অনন্তের শুনি কোলাহল। 

নন্মদা-কাবেরী-সিদ্ধু তোমারই বাম্পের বিন্দু 
নাড়ী-রক্ত করেছিলে জল ! 

কত নদী আজ মরা, কত নদে পল চরা, 

তৰ বক্ষে মরণ নিশ্চল! 

যাহা! কিছু ছিল আগে, যা আছে পশ্চাদ্ভাগে, 
তুমি তার ঘুরাইছ কল, 


পাথার ২৯৭ 


ভাগ কারও নাহি নাও, সকলের ভাগ পাও, 
জলাঞ্জলি সকল সন্বল! 

জল, কি বামন ছিলে? শেষে নিজ মুদ্তি নিলে, 
ছিলে ছল, হইলে মঙ্গল ! 

এক পায়ে রসাতল, অন্ত পায়ে নভস্তল, 
আর এক পা চাপে ভূমণ্ডল ! 

স্বরগের লীল! রসে মর্ত্যের পাঁজর থসে, 
হাস” দেখে, পাষাণ-০কামল । 

ভুমি জনমের হেতু, হুমি মরণের সেতু, 
বীজ নাশ”, দাও পুন ফল ! 

'সেই তুমি নেবে ডাক”, চাতকীর প্রাণ রাখ 
আবার কাদাও করি? ছল। 

হুমি নারী-স্তনে বহ, ংসার জীক্লাও, দহ, 
স্থথাশ্রু, শোকাক্র তুমি, খল ! 

এক কুক বন্ধ হবে, শত কন রক্ষা করে, 
সেকি 'মার অন্ত কেউ বল্‌? 

ধরি” কালিন্দীর দেহ কভু মোহ, কু স্নেহ, 
ভোগালে, তরালে গোপীদল! 

তুমি ব্রহ্মা-কমণ্জুলে নীলকণ্কণ্ঠমূলে, 
কভু সুধা, কথনও গরল ! 


ব্০৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(৪৯) 


ংলী আমার, পোঁষ মান্বি তুই কবে? 
পাথার, তুই কাতর হবি কবে? 
হও ব| না হও নিজে ঠাণ্ডা, রেহাই দাও না আমার প্রাণটা, 
একটুখানি তাকিয়ে দেখি আমায়, 
একটুখানি ভুলে থাকি তোমায়! 
চোখের একটু দে ভাই আরাম, কাণের একটু দে না বিরাম 
অন্ধ হলাম, বধির হ+লাম, তবু কি মাফ. নাই? 


দম্টা আমার হচ্ছে ফাঁপর, থম্ছে আমার বুকের পাঁজর, 
কি প্রেম, বা ! সাগর, তোরে বলিহারি যাই ! 
কুপের মণ্ডুক বাঁধাজলে , বেড়ায় নেচে কুতুহলে, 


হঠাৎ তার সামনে, এ কি, এ যে অকুল পাথার ! 
পার্ৰ ত ভাই? বদ্ধধাতে কুলোবে ত সাতার ? 


কাহার পানে দাও লেলিয়ে, কোথায় ষেতে দাও ক্ষেপিয়ে, 
বল বল, কোন্‌ জায়গায় ঠিক আমার স্থান, 
বল কোথায় অন্ত আমার, কোথায় অভ্যুত্থান ? 

টোন্‌ তলিয়ে নিচ্ছে শিকার, টোপ গিলেছে, কথ! কি আর? 
শিকারী ত দেবেই তাহার মরম ধরে, টান ! 
খেলিয়ে খেলিয়ে মার্বেই ত তার জান্‌ ! 


পাথার ২৯৯ 


মনট! হাঁফায় তোমার দাপে, বুকটা লাফায় তোমার লাফে, 
আত্মারাম যে একেবারে হ'ল খাঁচাছাড়া ! 

জিঞ্রির-বেড়ী গেছে ভুলে” মিছে ডাক পিঁজ.রা খুলে”, 
পাখী নীলে ডুব মেরেছে, শিসে কে দেয় সাড়ী? 

তবে ঝপ, ঝুপ, চলুক্‌ ডুব, ছাড়ব, বেদম হ'লে খুব, 
শব্দ ঘুচুক, স্পর্শ মরুক্‌, পাত্র খান্‌ খান্‌! 
ঢুক্‌ ঢ,ক্‌ ঢ,ক্‌ চলুক্‌ মাত্র পান! 

আড়াই দিনের বাদ্‌সাহী হোক্‌, এ যে লাখ. লাখ, যুগের কুহক 
ঢুক্‌ ঢক্‌ ছুক্‌ চলুক্‌ মাত্র পান। 
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ দিবারান্র গান। ৃ 

হোক্‌ নিমেষের এ লেন্-দেন্‌, হইনা আমি আবুহোসেন, 
হারুণ-উল্*্রসিদের রাজ্য করেছি ত দখল, 

আমি একটি উপন্যাস, হাজার রাতের ইতিহাস, 
মরু-দেশের জমাট-ম্বপন হয়ে গেছি জল! 

খসে খন্ুক আমার পাখা, পোড়ে পুড়,ক্‌ তরুশাখা, 
একটি উড়াল দিয়েছি ত সব সীমানার শেষে, 
তোমার ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে যে অপারে মেশে 


* ৩৩৬ কাব্য-গ্রস্থাবলী 
(৫০ ) 


ঢেউ নিতে রোজ কাদে আমার গ্রাণ, 
তাই ত, সাগর, আমি তোমার স্থান! 
জাজ এই পাত.ল! মাত্ল! হাওয়ায়, মন ওঠে ন| কাকের নাওয়ায়, 


করাও আমায় অবগাহন-ন্নান, 

ছন্দে ছন্দে ভরি' ঝারি, তালে তাণে টাল বারি, 
জুড়িয়ে াক্‌ আমার গাঁচপরাণ, 

বুকে আমার বড়ই জালা, মর্মে আমার গরল ঢালা, 
ঠাণ্ডি মরবত করাও আমায় গান, ৃ 

কল্জে বক্মা-রোগীর প্রায়, ভেতর থেকে শ্তকিয়ে যায়, 
হৃদয়'জালার দাওয়াই কর দান! 

কুলে এখন নাই ত কেউ, কথা ক”, ও সোণার ঢেউ, 
ছড়িয়ে যাক্‌ প্রাণের লক্ষ কাণ। 

জেলের ডি্গী বাজী ধরে, গাক্গ (টিলের ঝাঁক অবাক করে: 
চিরে যায় না তোর মর্মস্থান? 

তেমনি পাঁজর-পিক্গ রা থেকে, নে গভীরে আমান ডেকে, 
মাখিয়ে দে তোর নোনা-জলের রসান, 

যেথায় ফেনার আওতা! কেটে উঠছে ঢেউ ফটিক ফেটে, 
মেই জলে মোর জুড়িয়ে যাবে প্রাণ! 

তোমার স্নেহের পরশ লেগে, হরষ উড়ছে মেঘে মেঘে, 


তোমার চুমায় ডাকছে চোখে বান, 


পাথার ৩৬৩ 


রোমাঞ্চিত সকল তনু, বাসনা আজ ইন্ধন, 
জীবন যেন লাখ. বসস্তের গান! 
ঘাড় দাড়া, শীতল বধুঃ পান করি তোর সকল মধু, 


আপনারে করি শতখান ! 
হ'য়ে যাক আজ শেষের মুক্তিন্নান ! 


৩০২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


(৫১ ) 


সাগর, তোরই নাই রে তামাদী ! 
বিশ্বজনের এ ভোগোত্তর দখলে কেউ হয় ন! বাদী! 
কালের নজীর সবার*পরে তামাদী আইন জারী করে, 
তোর কাছে বেশ মাথা নোয়ায়, যেন অপরাধী ! 
সাগর, তোরই নই রে তামাদী ! 


চিরদিনের এ দান যার দলিলে ছাপ-মোহর তার, 
যুগ-যুগান্তর ঘুরছে তাহ! নানা অধিকারে, 
আবার পাবে, তেম্নি পাবে খাসদথলে তারে। 

নদী শুকায় নিদাঘ-তাপে, “ ফুল ঝরে? যায় কাটার পাপে, 
চাদের আছে হস বৃদ্ধি, মাসিক একটি মরণ, 
মেঘ, রাছ রবির দর্প করে এসে হরণ! ৃ 

নিশ। ভাগে চকোর-পাথে দিব! মরে চকার ডাকে, 
এমনি করে” রাখে তার! শোভার সবুজ বাঁধি, ! 
সাগর, তোরই নাই রে ভামাদী ! 


চেহারাখান! রেখেছ বেশ, দবার চেয়ে বেশী বয়েস, 
কালের যেন কচি খোক৷ দিচ্ছ হামাগুড়ি ! 


পাথার ৩৪৩ 


জরা-মরণ তোমার দ্বারে বন্দী আছে কারাগারে, 
তোমার সুতায় ঘোরে-ফিরে যেন খেলার ঘুড়ি 
তোর গভীরে বারমাস যৌবন করে রূপের চাষ, 


পেয়েছিম্‌ তুই চিরফসল সনদ আবাদী ! 
সাগর, তোরই নাই রে তামাদী ! 


৩৪৪ কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(৫২) 


দরিয়া, তুই কি দেওয়ান! দরবেশ ? 

হাকৃছিস্‌ যদি__মুফিল-আসান, তোর জলে আজ দেবে ভাসান 
হাফেজথানা পড়তে পড়তে বেশ! 

বয়েতগুলে! ঢেউয়ের সাথে হাত মিলিয়ে চাঁদনী-রাতে 
বলে দেবে যেথায় আছে শেষ! 

'াখেজ-দোস্তি চুকিয়ে লেঠা - যাব আমি বাঁদ্‌শার বেটা, 
ঢেউ-খেলান, স্রোতে দিয়ে ঠেশ.! 

নোনা-জলের পিয়াস আমার, মিঠি-সরবত রোচে না আর, 
এ কি নয়৷ আশ্মাণী আবেশ? 

২য়ের মাতীব নিবল আবে, খোদার মাতাৰ জল্‌ রে আছে, 

দেখা আমায় কোথা হুরীর দেশ! 

আশমান, জেগে সরারাতি জালা বোমসেতারার বাতি 
চাদনী-পরী, এল! রে তোর কেশ! 

আধ-আধ নীলা-নেশা তর দিলের সে তর্্‌-দিলেশা, 
চেউয়ে তোফা! ঘুম-পাড়ান, আয়েস ! 

ওই যেরে নি ঢক্ছে আখে, মু্কিল-আসান-_-ও কে কে? 
ডাকে এবার ওপারের দর্বেশ ! 


ররর পারার 


পাথার ৩৬৫ 
(৫৩) 


হয় ত তৃমি কোন কালে মরু ছিলে, পাথার। 
আরব হঃয়ে তোমার ঘরে এলাম কতবার ! 

ও তরঙ্গ তুরগ হয়ে নিত আমায় পিঠে বয়ে, 
কত বিপদ হয়েছি পার, এখন সে সব স্বপন! 
উট-ছুধের হালুয়াখাওয়া, গজল-গাওয়। জীবন ! 
মরু-বালির মত দেখায় ধু ধূ বারির স্তংপ, 
ঢেউয়ের যত ফৌস-ফৌসানি, বালি-ঝড়ের রূপ! 

জল-হাতীদের পিঠে চড়ে” জাহাজ যখন ওঠে পড়ে, 
মনে হয়, ঠিক উটে চেপে” বালু-পাথার পাড়ি. 
বন্দর যেন মৃসাফেরদের তাবুর বাসাবাড়ী 
উটের পিঠে উঠে” হয় ত মরু হয়ে পার 
হারুণ-উল্-রসিদের রাজ্যে কর্তে যেতাম ব্যাপার! 

কত আলাদিনের প্রদীপ, কৃহকভর! সে কালো দ্বীপ, 
সারাটি দেশ যেন একটা ভোজের মায়াপুরী, 
শিশুরা সব পরীর বাচ্ছা, নারীগুলি হুরী | 


আমিনার সে সাধা-বীণ। আশ মান টেনে নামায়, 
জোবেদীর সেই কালো! কুকুর আজও কল্জে কীপায়, 
মনে পড়ে, কুজ-দর্জি, আবুর সে দিলালী-মর্জি, 
বুড়৷ শয়তান সিন্ধবাদের স্ন্ধ নাহি ছাঁড়ে, 
হাজার রাতের হাজার ফানুম্‌ জলে স্থৃতির রাড়ে ! 
২০ : 


৩০৬ ক।খ্য-গ্রন্থাবল 


ঝল্সে যেত আঁথি দেখে? হীরা-মোতির চটক, 

জম্জমা সেই বোগৃদ্বাদী হাট, বেহেস্ত, যেন আটক ! 
সবার চেয়ে সাচ্চা জহর গরীবের সেই বাদশা নফর, 

ছদ্মবেশী মুসাফের, যার নামে সুপ্রভাত, 

ফেরে প্রজার ঘরে ঘরে-_ঢুখীর হের সাথ! 


গড়ছ জল, ঢেউ-খেলান” বোগ্দাদী সে গমুজ, 
বসোরার সে গো'লাপকুপ্ত দেখছি তেম্নি সবুজ । 
কত মিনার ঢেউয়ের কোলে, মেরাপে নীল ঝালর ঝোলে, 
বোথারার সব ফোয়ার! দিয়ে তরল ফুর্তি ছোটে, 
নৌবত্-গুল্জার সিংমরজা 'আশ.মান ধর্তে ওঠে । 


কালাপানি, তলিয়ে গিয়ে অঠাই মাঝে তোমার, 

ধূ ধু ধু ধু মনে পড়ছে সকল কথা আমার, 
ভাম্ছে চোখে পরীর স্থান, আস্ছে কাণে হুরীর গান, 

চোখে অশ্র-ইন্দ্রধন্থ, জগৎ ঠেকৃছে ছায়া, 

তুমি যেন আরব-্বপন, বোগত্রাদী এক মায় ! 


পাথার ৩৪৭ 
(৫৪8 ) 


আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক ! 
এক ঢেউতে যেতাম তীরে, আর ঢেউতে 'অগাধ-নীরে, 
যুড়ত রক্ত-রাঙ্গ' ভাঙ্গা বুক! 
[চন্তাম তোমার সব তর, কোন্টা ব্যঙ্গ, কোন্টা রঙ্গ, 
'ভুলিত্র দিতে বত ভূল-টুক, 
আন নধি হতাম, সিন্ধু, তোম।র একটি-শামুক। 


জান্তাম তোমার জাতি কুল, আশা-তষার গভীর মূল, 
বুঝতাম “তামার অপার সুখ দুখ ! 
মাটাতে রোজ স্বর্গ গড়ে, মেঘে মেঘে শুন্তে চড়ে, 


ঝাজতাম আমি পেয়ে তোমার ফু'ঁক, 
আমি যদি হতাম, পিন্ধু, তোদার একটি শামুক! 


ঘ্দি কোন বাদু-বলে তোমার শীতল অতল-তলে 
বাধতে পারতাম আমার ডেরাটুক্‌, 
দেখ্তাম, ঢেউয়ের শেষ-স্তরে, মোতির মহল আলো! করে, 


কক্ষে কক্ষে কত না কৌতুক, 
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক! 


রাঁজার মেয়ে গাথ.ছে মালা, গালের তিলে পাতাল আলা, 
চুনীর খাঁচায় ছুল্ছে শ্যামা-গুক, 


৩০৮ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


গড়ছে ফেটে রূপের তরে, হাসে- দেখতাম মুক্ত ঝারে, 
ঠোঁট ছুখানি খুসিতে টুক্‌ টুক্, 
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটা শামুক ! 


প্রবাল-গাছে বস্তা ডাকে, ফুটছে মাণিক ঝাঁকে ঝাঁকে, 
কর-শাখে ফল্ছে সাধ-সুখ, 
আালাভরা হীরার চুমায় পান্নার অপি কলি ফুটায়, 
দেখতাম্-_ঘুমায়, মধুমুখে মুখ, 
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটী শামুক ! 


স্ফটিক পাত্রে অলে বাতি, শান্ত বাল! মালা গা” 
আঙ্গুর-সরবত খায় ঠুক্‌ ঢুক্‌, 
শুন্তাম, বসে পদতলে ধাত্রী পরং-কথা! বলে, 


ভোর জানায়ে শুক হ'ত মুক, 
আমি বদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক ! 


কন্ঠ। উঠে” পাথীটিরে স্ুধা'ত কি আখিনীরে, 
শুন্তান তাহার বুকের ধুক্‌ ধুক্‌! 
কখন দ্ীর্ঘশ্বাসে তার ফুলে” উঠ্ত প্রীণট। আমার, 
মিটূত আমার কড়ি-জন্মের ভূখ+ 
আমি যদি হতাঁম, দিন্ধু, তোমার একটি শামুক! 


আরা 


পাথার ৩৪৯ 
(৫৫ ) 


সাগর রে, তুই কোন্‌ রাজ্যের জীব, 
আছে কি তার ঠিকান! কি নাম? 
মায়ের জঠর দিল কি তোর জীবন, 
তোরও কি ভাই, মরণ পরিণাম? 
ঢেউয়ের বহর আশে পাশে ডিম্ব যেন জঠর-বাসে, 
তোমার স্নেহের “তা+ পেয়ে কি কুট্বে হয়ে ছান। ? 
সিন্ধুশিশুর হাত-পা হয়, না, গজিয়ে ওঠে ডানা? 


নিরীহ ব্যোমচারীর মত ছিল কি তোর পাখা-পাঁলক ? 

না, তুই কোন স্তন্তপায়ী হিংস্র জীবের বংশ-আলোক ! 
দেহের যত কারিকুরী প্রক্ৃতি-মা'র বাহাদুরী, 

বিবর্তনে ঘুরিয়ে কর্ল রূপের পূর্ণ-বিকাশ, 

আজও যে ঢং বদ্‌লাস্‌, বাড়তে আরও বুঝি আশ? 


দেহ তোমার আত্মায় ঢাল্ল কবে সবটা মূলধন? 
অসীমের বাণিজ্যে হ'লে বিরাট মহাজন ! 
পোতের মত ভেসে তেনে ঢেউগুলি সব দেশে দেশে 
ভাব-পশর৷ সাজিয়ে যাচ্ছে হৃদয়-ভরা৷ প্রেমে, 
তোমার ঘরে সওদা করতে দ্বর্ণ আসছে নেমে! 


৩১৪ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ও জাহাজী-দওদাগর, আয় না রে ভাই, আমার তীরে, 
বিনি মূলে নে না কিনে আজ এ আদার ব্যাপারীরে 
ঘুচিয়ে দিয়ে বেচা-কেনা, চুকিয়ে নিয়ে লেনা-দেন 
আশা আমার ছল্ছে যেন ন্যাঙ্গা-তরোয়ার ! 
তোমার অংশ গেলে, খুলি নূতন কারবার! 


পাথার ৩১১ 


( ৫৬ ) 


জালিক তোমারে নিয়ে পেতেছে সংসার, 
যৌথ-পরিবার সম অটুট বন্ধন, 
রাখাল যেমন জানে গোধন আপন, 

নাড়ী-নক্ষত্রটি তব জানা আছে তার । 


তার ক্ষুদ্র শিশুটিও তোমারে চরায়, 
ভেঙ্গায় তোমার স্বর কত রঙ্গভরে, 
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কাঁকড়া সে ধরে, 
তোমার ক্রকুটি-ভঙ্গী হাসির! উড়ায় ! 


রাতদিন পড়ে জাল, ভিঙ্গী হয় বাছ, 
ডিঙ্গী ভ্রাণে চেনে জল, বাদল, বাতাস, 
বিপাকে প্রভূরে রাখে যতক্ষণ শ্বাস, 

ন। মানি” করকা-বজ্ব জেলে ধরে মাছ। 


ডিঙ্গীখানি ঘর-বাড়ী গেরস্তি-সংসার, 
আরবের কাছে যথা পোষা-উট তার ! 


৩১২ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(৫৭ ) 


রোমাঞ্চ ও গানে, তবু প্রাণ কাপে কেন ? 
এ নহে নবনী-হস্তে শরীর মালিশ, 
এ গলা দরাজ, সাফ, জয়-লাভ যেন, 
নহে চাঁপা, নাকী সুরে ন্যাকামী পালিশ! 


ও লাবণ্যে আখি ভরে, তবু ভরে মন, 
জলন্ত শলাকী। কে ও নয়নে বিধায়! 
জীবন-সমস্যা তাতে জল হ/য়ে যায়, 
অন্ধ হয়ে মশ্মে ফোটে সহত্র লোচন ! 


জগত ঘুমায় কোলে, জেগে তুমি একা, 
ও তরঙ্গতঙ্গে বাধা বিশ্বের বিস্থৃতি, 
বালিতে পদান্ক ষথ। ধরিছে বিকৃতি, 
তব জল মুছিতেছে কাল-পদ-রেখা। 


অবিশ্রাম উৎসাহের জীবস্ত মূরতি, 
ঘুরিতেছে চক্রে চক্রে, তুমি কি নিয়তি ? 


পাথার ৩১৩ 


৬8৫৮ ) 


শিখেছি ও হাহা শুনে হাসি ও ক্রন্দন, 
বুঝেছি, মানবজন্ম যুগ্ম-ধাতু-গড়া, 
হাসি শুধু হাঁসি নয়, সে যে অশ্র-ভরা, 
এক স্থত্রে গাঁথা যথ। জীবন-মরণ! 


স্থথ দিয়া তুখ মোড়া, ছুথ দিয়। সুখ, 
অতিবুদ্ধি মূর্খ বলে,_আকাশ-পাতাল, 
সেও যদি দেখে তোমা, বুঝে সে বাচাল, 
আকাশে পাতালে নাই বেড়া অতটুক ! 


প্রাণ ভরে, হাসে নি যে কাদে নি জীবনে, 

হোক্‌ সে দেবতা, তারে করি ন! বিশ্বাস, 
বরঞ্চ মিতালি ভাল চতুষ্পদ সনে, 

শিখিয়! নিয়েছি ইহা! আসি” তব পাশ। 


তুমি চিত্তপ্রদর্শনী, চিত্রের দর্শন, 
তুমি চিত্রদর্শী, চিত্ত তোমার নয়ন! 


পাপ বাারচরাজঞরসপ ০. সত 


৩১৪ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


( ৫৯) 


শক্তির দানব, নাহি জান আপনায়, 
অসহায়, ভাসে তব বিশ্ব বিন্দ'পর 
ভাসমান জনপদ-_দীর্ঘ নৌবহর, 
শিশুর কাগজ-গড়া৷ ক্রীড়া-ত্ররী প্রায় ! 


সাজিয়া কটক তব দিতেছে হুঙ্কার, 

থরথর চরাচর নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে, 
দেখিতেছে অপব্যয় রাজ-অধিকার, 

ওই বেগ, ও আবেগ ফুটিয়াই টুটে 


দ্বর্গ আছে, শিরে থাক্‌, ফিরে এস ভাই, 
ধাও বীর, মানবের দ্বারে দ্বারে যাও, 
মুক্তি-ফোঁজ নিয়ে তৰ সাত্বনা বিলাও, 
ভীত ধর! কর্ণে জপ”--কা'রও মৃত্যু নাই ! 


টস্কারি” 9ার-ধন্থু ধাও ধাও, রথ, 
কি ভয়, নিদান-রণে অভয়! সারথী ! 


পাথার ৩ ১৫ 


( ৬* ) 
নিশি ছিপপ্রহর, সুপ্ত কায়ার জগণ্ 
ছায়ার জগত জাগে তোমার নিনাঁদে, 
বাজে জলতরঙ্গের একতা ন গণ, 
সপ্ত স্বর্গ শুনে” শুনে সারেগাম সাধে ' 


তরঙ্গে বেহাগ উঠে, বক্ষে বাজে যত, 
ংসার-সীমার প্রান্তে রয়েছে ষে বাণী, 
তাঁরই সনে মন্মে মন্ম্মে হতেছে মেলানি, 
ব্রিভুবন আজ এক আনন্দ-সঙ্গত ! 


বিজ্ঞান বিশ্বাস বুঝি পাতাবে মিতালি, 

শক্তি শান্তি ছুই বোন্‌ যাবে এক রথে, 
একজন পুরাইবে অপরের খালি, 

অন্ধ থঞ্জ যুক্তি করি” বাহিরিবে পথে ! 


তোমার ও শ্বেত-শ্যামে দেখিয়া মিলন 
কবি পড়ে জগতের ললাট-লিখন ! 


৩৬১৬ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


( ৬১) 


সাগর-যাত্রী নদী এসে তড়িৎ সম হঠাৎ মেশে 
ও অপারে যেই, 

তাহার প্রতি লহরটি হয় মুখর বুঝি,_তোমারে কয় 
মানব-ভাষাষ এই,_- 

সাগর, আমায় ধর, ধর, পিতা, আমায় কোলে কর, 
ঘরে এল মেয়ে, 

বাজুক্‌ তোমার শুভ শাখ, দাও আমারে ন্নেহে ডাক, 
এস কাছে ধেয়ে। 

দেশে দেশে ফিরে ফিরে  হরিৎ আনলাম তীরে তীরে, 
হরঘ মাঠে মাঠে, 

চিরে আপন মর্মস্থল ক্ষেত্র কর্লাম সতেজ, সবল, 
ঘুরে ঘাটে ঘাটে। 

কত ভণ্ড মুখোস্‌ পরে, দিব্যি ভালমান্ুষ, ঘোরে 
স্বার্থের ভরা“মেলায়, 

পায়ে পেতে দিয়ে প্রাণ আন্লাম তাদের যুক্তিন্নান 
রক্তারক্তি-খেলায় ! 

দেখলাম, লৌহ-হিয়ার দলে সোণার মানুষ, দেবতা টে 

যার সাধনে ভুলি», 

আস্ত ঘাটে নিতে বারি দেবীর বাড়া কত নারী, 

নিতাম পদখুলি! 


পাথার ৩১৭ 


মুচ্ছণহত রবি-করে, সেব্লাম তাদের অকাতরে, 
এবে আখি ঢোলে, 

মাটির বেগার থেটে থেটে তৃষায় যাচ্ছে ছাঁতি ফেটে 
শীতল, নাও কোলে! 

শুশ্রাষ৷ মোর চায় না ছুটি, শুধু সে আজ পড়ছে লুটি” 
অঙ্গ শ্রমে অবশ, 

তোমার প্রাণের তাড়িত পেয়ে আবার যাঁব কাজে ধেয়ে, 
কর আমায় পরশ! 


৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


(৬২) 


সিন্ধুরাজ, তব মুকুর-প্রাসাদ পলে পলে চুর্মার্‌ ! 
ঈর্ষায় কি শ্বাস” নাশিবারে আস' ধূলার এ লীলাগার ? 
ঢেউ-শিক্পী তব ভাঙ্গা ষত গড়ে, 
ঘোর ঘোষে শুধু ভেজে ভেঙ্গে পড়ে, 
ক্ষেত যুড়ে দাও ' ক্ষত যুড়ে দাও ! দিবস নিশারে ডাকে! 
নিশি নায় কয়ে দিবদের কাণে “আমা কে বল রাখে !? 


বিস্বাদ, কটু, ফেনিল, আবিল, ওগো লবণের স্তূপ, 
কুটু কুটু করে প্রেমের মতন পরাশলে তব রূপ! 
জলের বোঝাই বয়ে মর, সিন্ধু, 
ভোগে নাহি লাগে একটি বিন্দু, 
কার অভিশাপে বাচিয়! বেড়াও ক্রেতাহান এ বেসাতি ? 
জলের জগত আছ পায়ে পড়ে”, ধরার ফাটিছে ছাতি ! 


না, না, সিন্ধু, তুমি বুগ-যুগান্তের হৃদ্পিও দ্রবীভূত, 
তুমি দর-দর ন্নেহ-ক্রেমধারা নিখিলনয়নচ্যুত ! 
জনমে জমমে জলে” ওই লোণ! 
এবে হ”য়ে গেছে দ্রব খাঁটি-সোণা, 
আজও কুলে কূলে অস্র খু'জিয়া বক্ষে ধরিয়া আন” 
ঘুরে? ঘুরে” আস”, কাদ” আর হাস+, মরম ধরিয়া! টান” ! 


পাথার ৩১৯ 


দরদী, তোও দরদ দেখে মরি! 
দুরে গিয়ে ছিলাম বসে প্রাণ হ'তে মন গেল থসে, 
ফুল হতে তাৰ পরিমলাট যেমন যায় ঝার? ! 
৪ তরল, তোর কঠিন ফাঁপে কল্জে আমার বেরিয়ে আসে, 
বুকের পাজৰ থাচ্ছে খসে”, কি প্রেম, আ৷ মরি! 
৪ নূন ছিটে পোড়া-ঘাঞে কাটা দিয়ে তুল্ছে গায়ে, 
ছুটো৷ চোখে জল শুকিয়ে রক্ত উঠছে ভরি! 
দরদী, তোর দরদ দেখে” মরি ! 


কমঠ যেমন লুকিয়ে থাকে, আপনারে গুটিয়ে রাখে, 
ছিলাম তেমনি আপন মাঝে জীবন হতে সরি” 
কখন ডাকে দিলাম সাড়া, টেনে আমায় করুলি খাড়া, 
দেখলাম নিজকে নৃতন চোখে নীলের কাজল পরি! 
তোর প্রেমের আজ বেগার থেটে পলে পলে পড়ছি ফেটে, 
ঢের হয়েছে, পারি না আর, ছাড় না, পায়ে পড়ি! 
দরদী, তোর দরদ দেখে মরি! 


মেঘের মত গুরু গুরু তোর বুকের ও ছুরু হুর, 
শুনে? গ্রাণটা ফুলে” ফুলে” নাচছে পেখম ধরি! 


৩২৪ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


রূপ দেখিয়ে মার্বি নাকি? ক্ষেপিয়ে দিলে ক্ষ্যাপার আঁথি। 
অমন করে? চেউ তুলিম্‌ না মরম জখম করি? ! 
রূপ, না ও পরশমণি ? স্বর, না ও স্ুরেব খনি ? 
কুল ছেড়ে যে অকুলে আজ তেনে গেল তরী! 
দরদী, তোর দরদ দেখে” মরি ! 


সপস্থারেহররারাাডরার চা 


পাঁথার ৩২১ 


( ৬৪ ) 


” গানের গুরু, শিখাও আমায় গান, 
যে গান আছে পাতাল-তলে শয়ান ! 
সেই সুরের দীপক নিয়ে যাৰ আধার পাড়ি দিয়ে, 
কর্ব আমি ভেসে ভেসে গানের দেশে প্রয়াণ। 


ওই যে ধর! ফুটুল হয়ে কুল ! 
[করণ-অলি ঝীকে ঝকে বদল লাগি” পাখে পাখে, 
বেন মাতাল লাখে লাখে কর্ছে হুলুস্থল ৷ 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ্রুপদ ছোটে, প্রাণট। তারা-গ্রামে ওঠে, 
আকাশ-ধাওয়া খুসির ঝোকে বকৃছে মেলা তুল । 


পাখোয়াজের হঠাৎ দফা রফা ! 


খেয়ালী, তোর খেয়াল-নুরে গেল সঙ্গত ভেঙ্গে-চুরে 
চৌতালের তাল সাথে তাঙ্ক ল তাও্বের রণ-পা ! 
আবার গুনি, রঙ্গতরে গলা বেজায় মিহি করে, 


ভাজ.ছিস্‌ হাল্কা! সুর, ষেন নিধুর মধুর টপ! 


কে চার ও সব,--শিখাও আমায় সে গান 
যে গান আছে পাতাল-তলে শয়ান। 


২১ 


গ২২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 
( ৬৫ ) 


নাচ, নাচ, চিড়িয়া আমার, 
করতালি দিব বার বার! 

গ্রাণ আজ গান হয়ে তোর পানে যায় বয়ে, 
দোল্‌ দোল্, পাগল জামার! 

গগনে বাদল সাজে, পবনে মার্দল বাজে, 
অশনি মল্লার ওই গায়, 

হুহাতে আনন্দে খালি, তোমারে ছিটাব বালি, 
হো হো হেসে ক্ষ্যাপাব তোমায়! 

নাচিছে বিজলী-বাল৷ কালে! জল করি” আলা, 
কি মিতালি সলিলে অনলে! 

সলিলে হুঙ্কার ছুটে, . অনিলে ওষ্কার উঠে, 
দেবের আসন বুঝি টলে ! 

অন্বরে প্রলয়-ছটা, তরঙ্গে শ্বশান-ঘটা, 
হইতেছে কালের শিঙ্গার ! 

ঢাঁকিল বরফি” শর জল-স্থল-নীলাম্বর 
আজ যেন শেষের আধার! 
নাচ. নাচ চিড়িয়! আমার ! 


পাথার ৩২৩ 
( ৬৬ ) 


সিন্ধু, দর! অঘোরে ঘুমায়, 
ডাক' তারে চুমায় চুমায়, 
চড়ি” সুপ্ত মা'র বুকে চুমা দিয়। চোখে মুখে 
ডাকে যথা বালক মেয়ানা ! 
ডাকিতে কে করে তোরে মানা ? 


না নহি তপানলে দেবতাও নাহি গলে, 
না কষিলে হলে, মাটি নাহি দেয় ক্ষুদ, 

এমন যে মাত-বুক, অমিয়-উৎসের মৃথ, 
পীড়া নাহি পেলে সেও নাহি ছাড়ে ছুধ | 

শিশু যথ! পেলে ক্ষুধা জননীর বন্গ-নুধা 
নিঙ্গাড়িয়। নিঙ্গাড়িয়৷ বলে কাড়ি? লয়, 

ধরণীর স্তন ছটি তাই কি তরিয়! মুঠি 
ঘন ঘন চাপিতেছে আননে নির্দয় ! 

ষদি দোহাগের হাত করে বুকে বজ্রাঘাত, 
নবনী-পরশ সম লাগে হদি-পাতে, 

একটি ফুলের ঘায় ভালবাসা মৃচ্ছণ যায়, 
কাটা-কীট থাকে যদি লুকায়ে পশ্চাতে ! 


প্রণয়ের অত্যাচার সহ! যায় বার বার, 
বিরাগের সুবিচার কঠিন, গ্রথর ! 


৩২৪ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


মা তবু ছুরস্ত ছেলে কোল থেকে নাহি ফেলে, 
, হাসিমুখে সছে তার আচড়-কামড় ! 

তুমি মাতি ক্রীড়'-মদে পড় বেগে ধরা-পদে, 
রুক্ত ঝরে তোমার ও সোহাগ-লেহনে, 

দে তৰ পরশ-রূসে শিহরি” উঠিয়। বসে, 
শুভ্র ধার! ক্ষারে তার গদগদ স্তনে । 

কিন্তু জেন”, রে পাগল, মাকে জাগাবার কল, 
চুমায় চুমায় ভারে হসারার ডাকা, 

সে চুমার কুহরণ থামাবে বিশ্বের রণ, 
ঘুরাইবে রক্তমাথ। নিম্তির চাকা ! 

প্রেম-শিশু কোলে নিয়া শাস্তি-শহ্খ বাজাইয়! 
করুণ! উড়াবে তার মিলন-কেতন ! 

মানবে দেবতা উঠি”. সে দিন কহিবে ফুটি,_- 
আর স্বগ কোথা! ?-- স্বর্গ মানবেব মন ! 


পাথার ৩২৫ 


( ৬৭ ) 


পড়িতে আসি নি তব তরঙ্গের পথ, 
খুলিতে আসি নি তব যাছুর মভল। 

ঢালি” শুধু হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতি | 
পরা”ব তোমার পায়ে প্রেমের শিকল । 


ভাগার তোমার আজ ছেড়ে দিলে লুটে, 
উড়িব ঘুরিব শুধু আনন্দ-পাখায়, 
মোর হিয়া-নীপ-তরু শাখার শাখায় 

কুজ্ম-রোমাঞ্চ হয়ে পলে পলে ফুটে । 


ভাব স্তব্ধ, ভাষা জব্দ, গেছে ভেঙ্গে-চুরে, 
মুচ্ছনা! আসিয়া কণ্ঠে পড়িছে মৃচ্ছিয়া, 

গেছে ছন্দ, গেছে তাল ধোঁয়া হ+য়ে উড়ে” 
ছিড়িছে সুরের তার চড়াইতে গিয়া ! 


আজ মনে হয়, যেন নিখিল-ভূবন, 
মত্স্ত-রমণীর আধ সলিল-স্বপন ! 


রাহা, রা 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


( ৬৮ ) 


জীবজন্ম-ছবি যায় তব জলে চেনা ! 
কভু রুক্ষ জটা৷ মাথে, কখনও কিরীট, 
জীবন-সমরে রক্ত হ”য়ে গেছে ফেনা, 
হাসি-কান্না--অদৃষ্টের এপিঠ ওপিঠ ! 


পরাণের প্রেম__তোরে কভু মনে হর, 
পুন দেখি, উম্মি "পরে উন্মি চড়ে রোষে, 
ভ্রাতার নাড়ীর রস ভ্রাতা যেন শোবে ! 
এই ত সংসার, তার জয় পরাজয় ! 


নিতা ডিঙ্গা নিয়ে যাই কুড়াতে মাণিক, 
নিয়ে আসি ছোট নায়ে যতটুকু ধরে, 
আজ বন্দীকরিয়াছি পরাণ-নাবিক 
ভাবের জাহাজখানি ভাষার নোঙ্গরে । 


গওুষে শুধষিল তোরে যোগীর প্রধান, 
একটী চুমুকে কবি করে তোরে পান ! 


পাথার ৩২৭ 
( ৬৯ ) 


দিখ! তখন নিশার দ্বারে ভোর জানাচ্ছে ডাকি, 

সলিল-স্বপন ভেঙ্গে তপন মেল্ছে অলম আখি! 
বাণর উপর মাথা থুয়ে জেলের ডিঙ্গি আছে শুয়ে 

গাঙ্গচিলের ঝাঁক আলো দেখে চমূকে চমৃকে উঠে, 

চক্ষু বুজে" খাবার খুঁজে শিথিল চঞ্চুপুটে । 

টান্তে টান্তে মায়ের স্তন শিশু যেমন ঘুমাধ়, 

খেল্তে খেল্তে ঢলে" পড়লে পারের একটি চুমায় ! 
ছৰি বেমন পটে অক: ঢেউ তোঘার সব গুটিয়ে পাখা 

মাণু-থালু ঘুমিয়ে আছে পরা-শিশুর মতন, 

অমরপুরী হতে হুরী দিয়ে যাচ্ছে স্বপন । 


শিউরে ওঠে, কাপে না আজ আধার পাথার-পুরী, 
নারীর বুকে প্রথম যেমন £প্রমের লুকোচুরি ! 

কুটুতে ফুটতে বাইরে এসে লাজে ঠেকে? মিলায় শেষে, 
খুলতে বুকে কাটা দেয়, যেন ফুলের ছুরি, 
গানের শেষে তানটি যেমন খু'চিয়ে বেড়ায় ঘুরি ! 


আলোর আধার চেয়ে আছে কালে! পাখার পানে, 
আলোর মধু গলেছে আজ কালো! ভোম্রার গানে ! 
ঢেউয়ের কাণে কি কয় বাতাস? ভাষা, না সে দীর্ঘশ্বাস? 
শাদা মেঘ, না বকের ঝীক শৃন্তে উড়ে যায়! 
কিরণ-কমল হাতে, উষ!। আসে পায় পায়। 


৩১৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


সলিল-আত্মা, কত ঘুমাও, আঁখি মেল' এবার, 
ঢুলে ওঠ, ফুলে? 'ওঠ, কুলে ওঠ, পাখার ! 
ওঠ অঙ্গ দিয়া নাড়া, সপ্ত স্বর্গে পড়ক্‌ সাড়া, 
সাজ' বীর, জল-ডস্কা বাজাও বার বার! 
ধিরে ফেল আভের দর্গ, ভাঙ্গ স্বর্ণবার ! 


নিয়ে চল সাজিয়ে তোমার মুক্তি অভিযান, 
 ভ্রিদিব-আসন উঠুক টলে+, গলুক্‌ দেবের প্রাণ! 
হুব্বল ওরা, ছুলাল ধরন, নয় কি জ্ঞাতি-্বজন তোমার? 
ভাগ্য তাদের কেশে ধরে" দিচ্ছে মরণ টান, 
পঠিত ভায়ের তরে, ও বীর, স্বর্গ জিতে আন! 


পাথার ৩২৯ 
( ৭০ ) 


চল্‌ রে মন বানপ্রহ্ছে যাই ! 
সবুজে হই কাচা বটে, নীলে তাজা হতে চাই! 
হোক্‌ আজগুবি বানপ্রস্থ, না-ই বা থাক্‌ এর দীর্ঘপ্রস্থ, 
জলের আগুন মনকে গলায়, বনের আগুন করে ছাই ! 
কূলে থেকে কে ওই ডাকে, মিঠে লাগে লাগুক্‌ তাকে, 
সিন্ধুগন্ধ উড়ছে ভাওয়ায়, কুলের মায়ায় কাধ্য নাই, 
সাগর, আমার পথ দেখাবি ভাই ? 


ওই দ্যাথ, বাঁব গেছে ভাটায় পড়ে" ! 
আঁধার চালায় জুলুম-হুকুম জোরে ! 

সন্ধ্যা তবু ধীরে চলে, তারাহার দোলে গলে, 
রাঙ্গা-ছবি বেড়ায় জলে নেচে, 

তাই নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে মারামারি, 
ছায়া-ধরাধরি খেল এ যে! 

রূপের মধু লুটুলি অনেক, চল্‌ অরূপের মধু খাই! 

সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই? 


ঝন্বনিয়ে পড়ল কপাট দুরে, 
শেষ হ'ল কাজ বিশ্ব-কর্মপুরে ! 

ভাঙ্গা চাদের রাঙ্গ৷ কর চির্তে এসে আধার-্তর 
মাঘাত তারে করে কিনা করে! 


৩৩৩ কাব্য গ্রন্থাবলী 


দিনান্তের হাত ও কে ছাড়ায়, বিদায় নিয়ে আবার দীড়ার, 
হাসে মোতি, কান্নায় পান্না ঝরে ! 
চল্‌ রে মন, পাঁশ কাটিয়ে হাসি-কান্নার পারে যাই ! 
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই £ 


থিতিয়ে নিথিয়ে গেছে আবিল জল, 
গুলিয়ে ঘুলিয়ে কথন সাজবে খল: 

প্রাণের ছবি দেখছি নীব্ে, চিশ্ছি রূপের ফটিকটিরে, 
মনে হচ্চে মামি ওর এক লহর । 

কোন্‌ উপাদান আগে ছিলাম, কিসের ছাঁচে ঢালাই হলাম 
মনে পড়ছে, কে আমি, কৈ ঘর! 

রাশ-পরানো৷ ঢেউ-ঘোড়ায়, মন, চল্‌ এ বেল! পালাই! 
সাগর, আমায় পথ দেখাৰি ভাই ? 


পাথার ৩৩১ 
€ ৭১ ) 


বেলা তখন চুবু-ডুবু, হাওয়া তখন নিবু-নিবু, 
সার! ভূবন ছেয়ে গেছে কি যেন এক ঘুমে, 
অলি তখন সব শেষবার কলির মুখ চুমে ! 
তীরে না রে নীরে ?- শুনি ঝুমুর ঝুসুর্‌ ঝুমুর, 
বেজে উঠল নূপুর, ও কাঁর বেজে উঠ.ল নূপুব । 


মেঘের সি'ড়ী ভেঙ্গে ভেঙ্গে রৰি নাম্ছে ছুটে, 

তাহাব মীকো। বেষে বেয়ে টাদটি আস্ছে উঠে, 
স্বপ্নের মত আধ আধ, লাজের মত বাধ-বাঁধ, 

আশে ন! রে ত্রাসে ? শুনি ঝুমুর ঝুমুর্‌ ঝুমুর্, 

বেজে উঠল নূপুর, ও কার বেজে উঠ নূপুর ' 

গাংচীলের ঝাঁক শেষ-উড়ালটি দিয়ে কর্ছে বিরাম, 

ঢেউগুলি শেষদোল। খেয়ে কর্ছে শুয়ে আরাম । 
মধ্যপথে হারিয়ে ধারা পল-বিপল দিশাহারা, 

ছুখে না রে সুখে ?--শুনি ঝুমুর ঝুমুর্‌ ঝুমুর্‌, 

বেজে উঠল নুপুর, ও কার বেজে উঠ.ল নুপুর ! 


প্রহরগুলি চালিয়ে গেছে কথন সুর্যয-ঘড়ি ? 
আলোর সারেঙ্গ-তারে সন্ধ্যা চালায় আধার ছড়ি! 
বালি বারি মিশে শুধু মরুর মত কর্ছে ধৃধ, 
জেগে না রে ঘুমে 1 শুনি ঝুমুর্‌ ঝুমুর্‌ ঝুমুর, 
বেজে উঠল নুপুর, ও কাঁর বেজে উঠ্‌ল নূপুর : 


৩৩২ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


পার থেকে ডিঙ্গ। বেয়ে এস পরাপ-বধু, 
লুটে” নিয়ে যাও আমার প্রাণের যত মধু ! 

বুকের সাথে লাগিয়ে বুক শোন, শোনাও ধুক্‌ ধুক্‌, 
কাণে না রে প্রাণে শুনি ঝুমুর ঝুমুর্‌ ঝুমুর্‌, 
বজে উঠল নৃপুব, ও কাব বেজে উঠল নুপুর 


সস রস ৯ 


পাথার ' ৩৩৩ 


(৭২ ) 


ধীরে, সিন্ধু, ধীরে গড়া ও 
আজ তুমি ধীরে গান গাও 

ফুলের মুচ.কি হাসি, জ্যোতস্নার অকুট বাঁশী, 
-সেই আধ ষাত্র আন নীরে, 
সাগর, মিনতি করি, ধীরে--অতি বীৰে । 
দিবা-পাখী আসে ক্রাস্ত-পাখে, 
জুড়াইতে তব ঢেউ-শাখে। 

নাও তারে কাছে ডাকি”, দাও তারে পাথে ঢাকি”, 
খেল! দাও নিগ্ে শীর-নীড়ে, 
সাগর, মিনতি করি, ধীরে--অতি ধীরে। 
গগন চলেছে ভেসে জলে, 
স্কটিক যেতেছে ফেটে গলে”। 

আসে ধরা শ্রান্তি নিয়া, রাখ ঘুম পাড়াইয়া, 
যাও তারে চুম! দিয় ফিরে, 
সাগর, মিনতি করি, ধীরে-_অতি ধীরে । 
হের ওই পায় পায় পায়, 
জ্যোতন্না নামে তোমার গুহায় । 

আজি কি মধুর রাতি, পঞ্চ প্রাণে পঞ্চ বাতি, 
ডেকে লও মোর আরতিরে, 
সাগর, মিনতি করি, ধীরে--অতি ধীরে । 


৩৩৪ কার্য গ্রন্থাবলী 


আমি স্তব্ধ বসে? নগ্নকায়ে, 
চোখ কাণ যেতেছে জুড়াঃয়ে ! 
্বপ্নমগ্ বালুস্তর, সুপ্রিমগ্ন চরাচর' 
পশ” মোর মন্মুতল চিরে, 
সাগর, মিনতি করি, ধীরে--অতি ধীরে 


পাথার ৩৩৫ 
(৭৩ ) 


পুচ্ছ তুলে? বড়বা সব ছুটছে হে! রবে 
ছি'ড়ে বল্গা-ফাসি, 
লাফে লাফে ডিঙ্গিয়ে বেড়। আস্ছে কুল ভাঙ্গ তে খুরে, 
মুখে ফেনার রাশি ! 
না, আবার হয় সিন্ধু মথন 1-_এরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা 
উঠছে পাথার কেটে, 
সুধাভাগড সাথে উঠবে নবীন চন্দ্র, নূতন লক্ষ্মী 
কোন্‌ তরঙ্গ ফেটে ! 
বুদ্ধ চাটি গড়িয়ে পড়বে তোমার গভীর গহ্বর-তলে 
চিরদিনের মত, 
ভাঁরার ভাতি নিভে যাবে, রূপবতী নারীর যেন 
যৌবন মন্মাহত ! 
গীথা হবে নুতন তারায় তখন নুতন নিশির তরে 
আর এক মণিমালা, 
নৃতন চাদের মায়া-ফীদে ভাস্‌বে নওরতনের সভা, 
স্বর্গ-রঙ্গশাল!! 
উঠবে না কি তুমি সিন্ধু, হারানিধি গোরা্ঠাদে 
হঠা" কোলে করে'? 
তোমার মতই আকাশ-ধর! প্রেমতরঙ্গ বইয়েছিল, 
গেছে মে ঢেউ মরে? ! 


৩৩৬ কাব্য-গ্রন্থাবলা 


ভাব-সাগরে পড়ল চড়া, বিশ্বাসের বুক শুকিয়ে আজ 


অস্থিচর্্সার, * 

আন্বে না কেউ র'সক নাগর, কাদাভর! গুকৃনে। ভ'টায় 
নয়াজলের জোয়ার? 

মিছে সাধা, মিছে কাদা, রাজ' তুমি আজ.কে কাঙ্গাল, 
নাই ত, কিছু নাই, 

(জ্যাত্শ্রা মায়ার সুড়ঙ্গ কেটে ঢক্‌ রর | ল তোমার সজাগ ঘরে, 


ন্ঠ 
নঠ 


£০3 


তাই! 


পাথার গঙপ 


(৭8 ) 


মধু রাতে এ কি রূপ ধরলে পারাবার £ 
আবার দেখি, আবার দেখি, আবার দেখি, পাথ।স ! 
গুড়ঙ্গ-তপের শিস্মহলে রংমশালের সাবি জলে, 
উঠ.ছে গীত-_গড়ে উঠছে পাগল মনোবথ, 
'যন তোমার জলতরঙ্গেব আমি একটি শত 1 
পাতালে আজ মহামভোতসব, 
চাঙ্গর-তিমি করছে কলরুব' 
পাখাওয়াল। মাছের ঝাঁক ৮াউইব মত দেখিক্জে অক 
উডে” উড়ে” পড়ে ঘুরে”, পাথাবে দেয় সাঁতাব, 
উত্তচর আগ্জ দু'জনের মন রাখ বাববাব । 
কক্ষে কক্ষে মনি প্রধীপ জালা, 
ধারাযন্ত্রে গন্ধবাত্রি ঢালা, 
নাগবাপ' মার মৎগানারী আজো হাতে পচ্ছে সাবি, 
জলচর গব ফিরে না ত আর শিকার খোজ. 
টাদেব শ্ুপায় বসে গেছে সবাই প্রীতি-ভাজে । 
আঞজ তোমার নওরতনের দেশে 
চাদ ট,কেছে যাহকরের বেশে 
চাদ তেঙ্গে যে কুটি কুটি চাদে টাদে লৃুটোপুটউি, 
সুগ্ধ নিখিল এল নেমে নিশির তীর্থন্নানে, 
সাগর ধায় আজ জ্যোত্গা হয়ে মহাসাগর পানে । 
২২ 


৩৩৮ কাব্য-গ্রস্থাবলী 
( ৭৫ ) 


হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর ! 
চাদ বেঁধেছে সাগর-জলে ঘর । 
কালে। জল আজ আলো হ'য়ে ঢেউ তুলে" যায় কোথা বয়ে 
কাহার কাছে যাচ্ছে লয়ে কিসের স্বুখব্ব? 
কতই রূপ কত ভাগে, . কত যে দ্বীপ বুকে জাগে, 
কত না৷ পোত ভাসে, লাগে, ডোবে ছিড়ে নোঙ্গর, 
হাসে রে ওই পুর্ণিমার সাগর ! 


কত দেশের পদধুলি, কত জাতিএ কোলাকু,ল, 
যাচ্ছে কোলাহল তুলি' ধর্তে নীলাম্বর, 
ঢেউগুলি আজ টলে' টলে, এ ওর গায়ে পড়ে ঢলে।, 


পড়ছে জল গলে”গলে' আজের স্ুুধাকর ) 
চাদ বেধেছে সাগরজলে ঘর । 


এপার ওগার মিটিয়ে দন্দ চাদ করেছে সেতুবন্ধ, 
কোথ। পড়ে আছিম্‌ অন্ধ, চড় গে মেতু'পর! 
মাথার উপর পাখার ফুড়ি, শাদ। মেঘ সব যাচ্ছে উড়ি,, 
স্বপন বুনে চাদের বুড়ী, বিবশ চরাচর, 
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর ! 


পাথার ৩৩৪৯ 


তারায় তারায় কি গান বয় ?-_ চাদের নব যৌবন হয়, 
রূপের পদ্ম হ'য়ে বেরোয় ফেটে নভ-সর! 
না, আজই চাদ হল স্থা্ি? বাতাস করছে পুষপবৃষটি, 


প্রেমের চুমার চেয়েও মিষ্টি আজকে চাদের কর, 
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর । 


এক ঈগংভোলা তৃষা, ঠারিয়েছিলাম দকল শা, 
কথন পালিয়ে গেছে নিশ! চিরে জলের স্তর, 
গার! বাতের বাসর যাপি। সাথে লয়ে কূপের বাপি 


ওই যে রে টাদ পড়ে বাপি কাপি থর থর 1 
চাঁদ বাধল সাগর-তলে ঘর। 


58০ কাবা-গ্রন্থাৰলী 


€ ৭৬ ) 


সাগৰ, আবার কবে আস্বে জোয়ার? 
এক জোয়ারে এপার এলাম, আর জোয়ারে ঘাব ওপার ! 
এই যে লাগাবীধ! ভাটা, কাকর-কাটার পথে হাটা, 
চুকিয়ে দাও এ কাদা ঘাটা, জোয়ার আন' আবাস, 
এই যে গোলক্াধায় ঘোরা, . মাটার যত ভাঙ্গ।“চোরা, 
এ সব ছোট 'ওঠা-প্ড়ায় মন ওঠে ন! আমার । 
সাগব আবার কবে আমবে জোয়ার ? 


কথন চাঁদটা বাড়ার তোমায়, পাথার 
বল, আমায় বল"একবাব! 


জানি, তোমার নাই সদন, জানি, তামার নাহ মোগানা, 
আমার নত নছদা-নাল আনেক আছে তোমার, 
একটি দাবী তোমা গপর- আমি হ নই তোমার পর, 


জন্ম জন্ম গধ ছি তোমার ধার । 
সাগর, 'এবার আম্ধে নাকি জোয়ার ? 


অনেককাল ছাড়াছাড়ি তোমার সাথে আম্বার, 
চিন্তে এখন পার কি হে আর? 


পাথার ৩৪১ 


জল-জোনাকি হয়ে আমি ঘর করেছি (তামার, স্বাশী, 
ঝিনুক, শামুক, শৈবাল কতবার, 

শেষ-জোাত্মাটির ধরে? হাতে ধায় গ্রাণ তা তোমার খাতে 
উদয় যেথা জেগে- সেই অন্তশিখর পার, 

এক জোরারে 'এপার এলাম, আর জোয়ারে যাৰ ওপার 


৩৪২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


(৭৭) 
৪ ঢেউ, আমায় তরাও, আমায় তরাও, 
নোঙগর-তোল! পোতে তোমার চড়াও, ওগো চড়া 9! 
আমার ফুটো ডিঙ্গীখানায় জল ভরেছে কানায় কানা;, 
ঘাটে এসে ডুবে গেল এত সাধের ভরা 
পার কর গে! দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা । 


দিবারে কে বেচে এল হঠাৎ নিশার হাটে, 
টাদের বুড়ী চরক! হীতে আলোর সৃত। কাটে। 
ও পারের ওই দেব-ঘরে প্রদীপ জলে থরে ধরে, 
কাসর-ঝাঁঝর উঠ্ল বেজে ধূপের গন্ধ ভরা, 
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গে! ত্বরা । 


কোন পূজারী নাচে সেথা ধৃপ্তি নিয়ে হাতে, 
নূপুর বাজে রুণু কুণু তালে তালে সাথে! 
পাঁচপরাণ পাঁচ-প্রদীপ স্থালি। সঙ্গে নিয়ে এল খালি, 
৪পার থেকে বাজায় কে শাখ ডাকটি পাগল-করা, 
পার কর গ! দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা। 


ঘণ্ট। বাজে, ডেকে ওঠে ওপার-ধাওয়া বান, 

নাবিক, তোমার পারের ভেলায় একট দাও ন' স্থান | 
বাদল! রাতে তাস্বে ভেগ।, মাত্ল! হাওয়া মার্বে ঠেলা, 

এ জোয়ার যায় ওপার পানে জীয়িয়ে নিয়ে মরা, 

পাব কর গে। দয়াল, আমায় পার কর গে। ত্বরা ! 


পাথার ৩৪৩ 


দেখ্বে পথে কত দ্বীপ যাছুর মত জাগে, 

ধরাও যদি জাহাজ সেথা, আমার দিব্বি লাগে! 
সহর-বনদব পিছু করে? যেও খাড়া পাড়ি ধরে”, 

উঠল ওপার-ধাওয়া জোয়ার সকল ছুঃখ-হরা, 

পার কর গে দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বর' 


৩৪৪ কাব্য-গ্রস্থাবলী 
(৭৮) 
ওপারের ঢেউ এ পারের গায় আশীষের হাত বুলায়, 
এ পারের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে ওপারের পা ধোয়ায়। 
কে জানে কোন্‌ প্রাণের টানে, কি কথা হয় কাণে কাণে, 
রঙ্গের সে তাড়িংজাল! কিসের বার্তী বয়! 
স্বরে মর্ত্যে এই প্রথায় কি মনের কথা হয় 
জড়ের ভাষা বুঝ্তাম বদি, জান্তাম নিজের কথা, 
জড়ের শিরায় রক্ত নাচে, বুক্তাম তাহার বাথা। 
জীবের শুধু মিছে বড়াই, যেমন চড়াই, তেম্নি উতৎরাহ, 
পাঁট-মিশালে! ফুলে সে বে বাধ! একটী তোড়া, 
পাচটি ধাতু দিয়ে যেন একটি রতন মোড়া ! 


জীবন-পাঁপড়ি পড়ে খসে”, খোম্‌বো যায় উড়ে, 
বোটা! শুধু কাছে পড়ে” কালের আস্তাকুঁড়ে। 
দে কাঠামো ও হয় শেষে ছাই, জড় ৭ জীবের এক গতি ভা, 
দুইয়ের ম।ঝে রশি টেনে মিছে টান! দাগ) 
পাঁচভূতে নেয় ছু'দলকেই সমান করে ভাগ ! 
পাখার, তুমি জীব না ভ/য়ে হলেই না হয় জড়, 
তোমার পায়ে ভাজার বার কারি আম গড়! 
সাপের মত থোলস্‌ আমার বদলাতে হয় কত না বার, 
আমার আছে আধি-ব্যাধি, জন্ম আর মরা, 
তোমার ত নাই উদয়-বিলয়, শুরুকেশ জরা ! 


পাথার ৩৪৫ 


শেষে একদিন সে কোন্‌ এক মহাঝঞ্ধার পরে 
তোমায় আমায় দেখা হবে কালের যাদুঘরে ! 
মামার কঙ্কাল ঠেকে? পায়ে কাটা দেবে তোমার গায়ে, 
গত-কাঁল মব উঠবে ভেসে সে দিনেব মাঝখানে | 
[তোমায় আামায় চির-মিলন ঝড়ের অবসানে ! 


৩৪৬ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


(৭৯ ) 

ধেই ধেই আজ নাচে সে সাগর, 
নাচে যেন ক্ষ্যাপা দিগন্র ! 

নাচে দাথে শ্শান-সেনা, বেরিয়ে গেছে মুখে ফেনা, 
মত্ত বুষভ গঞ্জে গর্‌ গর্, 
নাচে রে ওই ক্ষ্যাপা দিগম্বর ! 

নাচ্ছে সাথে রবি-সোম, নাচে মরুত, নাচে বোম, 
যুগ যায়? না, দস যুগান্তর ? 

ফেনার কর্ণী-_জড়িয়ে জট কণ্ঠে নীলের গর-ছট। 
ভালে ধক্‌ ধক্‌ শিশু এশধর, 
নাচে রে ওই ক্ষ্যাপা দিগন্বর ! 

এ তাওঁবের মহ! নাটে ভেঙ্গে এল রতন-হাটে 
সওদ্‌! কর্তেবিশ্ব চরাচর ! 

ঈশান-কোঁণে জল্ছে নিশান, ঈশান আবার বাজাদ্গ বিষাণ্, 
সষ্টি-শিশু কাপছে থর থর, 
ধেই ধেই আজ নাচে রে সাগর! 


মহ! উদ্ধে বানু তোলা, যোগানন্দে মগন ভোলা, 
রূপে ফুটে” উঠ্‌ছে হরি-হর ! 
আপে কালের সিদ্ধি খেয়ে টল্‌্তে টল্তে কোথায় ধেয়ে, 


পড়তে কাহার পাদপদ্ধ 'পর? 
ধেই ধেই আজ নাচে রে সাগর! 


পাথার ৩৪৭ 
( ৮০ ) 


জিলিক্‌ দিয়ে মেঘ উঠ.ল সেঞ্ডে, 
মেরু হ'তে ঝড় আম্ল তেজে। 

বালিরাশি উড়ছে তীরে, বারিরাশি স্ুগভীরে, 
কিরণ-যন্ত্রে তার খসিয়ে যন্ত্রী গেছে ভেগে, 
পাখীর পাখা গুটায় যেমন বাদল-গন্ধ লেগে ! 


আকাশ খালিই মাথছে তোমার কালি, 
বিজলী দিচ্ছে আলোর করতালি ! 

শো শো শে। শে শ্বাসে কার নিব্ছে বাতি বার বার, 
জলের তাড়িৎ লড়াইব ঝৌকে যত উঠছে মেতে, 
নভের আগুন দিচ্ছে সাড়া মেঘে আড়ি পেতে ! 


চুপটি মেরে ভালমান্ুষ আকাশ 
নিজের অধিকারে করে বাম, 
ঢটকে' তাহার বারুদখানায়, আগুন দিরে কে আগ প'লায় । 
ছুটছে পাছে পাগলা বাতাস মেঘের কটক কেটে, 
গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ কামান !-_গেল আকাশ পাতাল ফেটে 


৩৪৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


(৮১) 
ওপরের ঢল্‌ গলেছে আজ নীচের জপ ছুয়ে, 
রভসে তার অবশ দেহ পড়ছে ছয়ে নুয়ে ! 
ঝর্‌ ঝরু ঝর্‌ ঝরে ধারা, প্রশর-পল গুলিয়ে সারা, 
মেঘের লেপটী মুড়ি দিয়ে মাপে! মাছে স্তয়ে, 
ওপরের ঢল্‌ গলেছে আজ নাচের জল ছুঁয়ে 


গারোদ ভেঙ্গে পাগলা বাতাস ছুটে” মাম্ছে পাতাপ, 

বাজছে চোল, হাসিব রোল, দোণ 'খল্ছে মাতাল ! 
হচ্ছে ঢেউয়ের ঝুলন-খেলা. ভ্ুঁকান মারে দোলায় ঠেলা, 

থুসির আবির মেখে মেখে তিনটি হবন লাল, 

বাজছে ঢোল, গাসিব রোল, দাণ খেল্ছে মাতাল ! 


সভ করে? ফাগের মত উড়ছে ঘুরছে বালি, 
সরসর্‌ সর্‌ চল্ছে রং, পিচ্‌কারী তয় খালি! 
মেঘের আগুন গুলে জলে হোরি খেল্ছে লাখ. পাগলে, 
বুকের রক্ত ঢেলে ঢেলে রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে কালি, 
সর্‌ সর সর্‌ ঢল্ছে রং পিচ.কারা হয় খালি! 


(যথায় মরণ লাজে মরে নবজীবন পাশে, . 

সেখান থেকে ঢল্‌ নেমেছে পাথার, কি তোর বাসে? 
ঢেউয়ের চাকায় ঘুরে” ঘুরে' বাব দুরে-_অনেক দুরে, 

উঠব বা এক কুন্র দেশে নূতন মধুমাসে-_ 

যেখান থেকে ঢল্‌ নেমেছে তোমার জলবাসে ! 


পাথার ৩৪১ 
(৮২) 


নিদ্রায় চমকি উঠি 1---না জানি কখন 
ছেড়ে যেতে হয় তোর সোণার বাতাস, 
একটি নিশ্বাসে চায় মন্ম্নের হতাশ 

ম্ম্মে টেনে নিতে সেই মৃতসঞ্জীবন । 
পরাণের কক্ষে কক্ষে আটিক়্া কুলুপ-_ 
মনে হয়ে, বাধি এরে থরে থবে থরে, 
প্রতি-পল পরিচিত সে শ্িগ্ধ অর” 
নিয়ে গিগজে ছেড়ে দিই দূর দেশাস্তনে ' 
যতদূর লাগে-_যায় স্ুশীতল কবি, 
লাফে লাফে বেড়ে চলে জীবনের আয়ু, 
শ্লণ শিরা-উণাশিরা, ছিনভিন্ন স্নাু 
আনন্দে বাজিয়া উঠে শিভবি শিহারি । 
প্রত স্পর্শে জুড়ীইছে আত্মার বেদনা, 
শন না?ণ প্রাণে প্রাণে আনন্দ চেতন 


৩৫৪ কাব্য-গ্রস্থাবলী 
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বল কি, আ্যা! এরই মাঝে বিদায়ের ঘাড় বাজে ? 
হাত ধরে" টানে অবসান ! 

টিটকারী দিয়ে কয়,_ স্ব শুধু স্বপ্ন নয়, 
অন্ীমেরও আছে পরিমাণ! 

সকলেরই মাছে মাত্রা, মাজ ফিরে-রথবাত্রা 
ছক-কাটা দাগ" পথ দিয়া, 

কি ফেলিরা কি চেয়েছি, কি খুঁজিতে কি পেয়েছি, 
দেখা ত ত হ'ল না বুঝিয়া ! 

সুধাঁপান সুরু মাত্র, কে কাড়িল পুরা-পাত্র, 
কে ভাঙ্গিল সাধের পেরালা? 

“তোমারে ধরিতে এসে, চলে” গেছি আোতে ভেসে, 
ভাসে যথা আোতের শেরাল! ! 

আজ স্মৃতি-সি'ড়ী বেয়ে তৰ গীতি উঠে ছেয়ে, 
মধু, মধু, শুধু তাহ! মধু! 

এ মধু সে মধু নয়, প্রাণে প্রাণে হধ্যোদয়, 
জীবনের স্ুগ্রভাত, বধু! 


অন্তরের অন্তস্থল প্লাবিয়াছে তীর্থজল, 
স্নানে পানে ভ্রাণে স্বর্ণ জাগে, 

যেন তার আগমনে ব্রন্বাণ্ড কুটিল মনে, 
সহসা! সে অবসর মাগে, 
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কদস্ব-তমাল-তাল, ধবলী-স্তামলী-পাল 
ফলেছিল এ অতল-তলে, 

ফেনের প্রচ্ছদপট থুলে' তাজা বংশীবট 
দেখালে সে নদে'র পাগলে! 

ভেরি জলে বিশ্বনৃত্য ভরিল ভক্কের চিন্ত, 
টানিল “স ঝুলনের রশি, 

আপনারে মজাইয়া, রজগোপী সাক্তাইয়া 
পড়ে" গেল পাদপদ্মে খসি? ! 

জাজ পড়ে? বলি মাঝে সে কাহিনী প্রাণে বাজে, 
চোখে মোর থামিছে না ধারা, 

উঠে মনে স্মৃতি চিরে'__ ডেরা বাধি তব তীরে 
হয়েছিন্ু ঢেউ মাঝে হারা! 

বষাধ গুটায়ে পাথে পাখী পাতা-ঢাক' শাখে 
ঝিমে যথা উড়াল ভূলিয়।, 

(তেমনই ছিলাম মরে+, উঠাইলে তাজা করে», 
দিলে মোরে আকাশে তুলিয়!। 

মনে পড়ে, আখি মেলি, প্রভাতের জলকেলি, 
দ্িগ্রহরে ঢেউ-দোলে দোলা, 

অপরাক্কে বালি মেখে তোমার বাগান থেকে 
ঝিন্ুক-শামুক-ফুল তোল৷ ! 

ফণী-মণী 'ষেন কাড়ি'_- জ্যোতি-কীট এনে বাড়ী 


রাঙ্গাতেম অন্ধকার ঘর, 
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সে জল-জোনাকি ধরে, 'উড়ে-মেয়ে টিপ্‌ পরে? 
সন্ধ্যারে করিত মনোহর ! 0. 

পপমূফ্টে ধরে জেলে, দেখিতাম, তীরে ছেলে 
বালু খুঁড়ে কাক্‌ড়া৷ কুড়ায়, 

শেষ গর্জে রুক্ষ বাণী, হেরি তার হাতছানি, 
আসি সিন্ধু, বিদায়, বিদায় ! 

যেথা যাব, পাছে থেকে আর্র বাযু বাবে ডেকে 
অঙ্গে মাথি' সলিল-সৌরত, 

জল-স্বপনের ঘোর লেগে রবে চক্ষে মোর, 


কাণে জেগে রবে শো শো রব । 


যথনহ মোদের নভে "ঘার ঘনঘটা! হবে, 
বস্তু তার ঘোষিবে বিক্রম, 
প্রাণ ডাঁকে ধুকারিবে, কালো! 'দখে শিভিরিবে, 


মঞ্ড নুতো ধাঁরিবে পেখম 





টগগন্টতিন্ 
হিমালয়ে--সাত বৎসর পর। 


(১) 
নীলে ধবলের চূড়া !-_সৃত্যুথিত জীবনের মত 
দৃশ্ঠ এক দেখিলাম, সসন্ত্রমে হইন্ু পপ্রণত ; 
দ্রব হ'য়ে গেল চিত্ত, দেখিলাম একি নেত্র-আগে, 
বিন্ময়?__আনন্দ?_ স্বপ্ন ?_চিন্তা উদ্ধে__মহা উদ্ধে লাগে 
স্থজন-প্রত্যুষে কি এ বিরাটের বিরাট কল্পনা, 
আপনি দেখিয়া মুগ্ধ আপনার অপুর্ব রচনা 
বুঝি সে কবির কবি!__-করেছিলা পার্থ ছিন্ন মায়া 
হেরিয়া যে বূপোচ্ছাাস, তাহার কি সম্ধৃত এ ছায়৷ ? 
কেমনে বাখানি আমি, রূপ, না এ আখির গৌরব ? 
প্রাণে প্রাণে এ কি নৃত্য, অঙ্গে অঙ্ে একি কলরব! 


(২) 


প্রলয়ের তম নাশি' নিরাকার রচিল! আকার, 
মহাস্ুর্য্য রচি” শেষে করিলেন বুদ্ধি খণ্ড তার) 
সেই জ্যোতি-পিও্ড হ'তে হিমাদ্রি কি খসিল তখন 
রবি-কক্ষচ্যুত পৃথী জন্মক্ষণে করিতে ধারণ? 
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এ কি নিসর্গের পিতা, যাহা হ'তে প্রথম প্রকাশ : 
জড় জগতের- হ'ল কঙ্কালের লাবণা বিকাশ ? 
তার পরে এল বুঝি ধরণীর জীবজস্ত-মেলা, 
স্থথ-ছুঃখ, আশা-ভয়, জীবজন্মে যত লীলা-খেল ! 
জন্ম-মরণের মাঝে দীড়াইয়! অমর পাষাণ 
ষহা-মিলনের লাগি” রচিছে কি পারের সোপান £ 


হিমের এ দেবভমে উঠিল প্রথম সামরব, 

গীতার অগীত গাথা কল্পনায় পাইল মানব, 

এই ত শিবের গৃহ, মঙ্গলের আদি নিকেতন, 

কাম ভন্ম এইখানে-_প্ররুতির প্রবুত্তিশাসন। 
মানবের উগ্র তপ শিক্ষা এই তুহিনের ঘরে, 
প্রকৃতি প্রহরী সম্গআছে জাগি” ষুগ-যুগাস্তরে 

ধ্যান নাহি ভাঙ্গে বাভে, দূর করি বিদ্র আধি-ব্যাধি 
কত মুক্তি পিপাস্থরে মিলাঁইছে দুর্লভ সমাধি! 
আজও অভেদের মস্থ এ আশ্রমে করে উচ্চারণ 
প্রতি বক্ষ, প্রতি লতা, গুরু বেড়ি” যেন শিষ্যগণ ! 


(৪) 


চন 


হিমের আলে কবে এল তীব্র হাদয়-বিকার, 
প্রকৃতির মাড়লীলা,_- আনন্দের আকুল ঝঙ্কার 
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ন্নেছে দিক্ত 'আগমনী' বাহিরিল ফাটিয়া পাষাণ ! 
ছপ্ধ ক্ষরে স্তনে স্তনে, পিপাসিত ছুহিতার প্রাণ 
যুগে যুগে উঠে নাচি' | পুন দেখি কাহার কুহকে 
পাষাণের বুক ফাটি” রক্ত উঠে ঝলকে ঝলকে ! 
ছি'ড়েছে স্নেহের মন্ম ; বিজয়ার সকরুণ মায়। 
কখন মিলন মাঝে ফেলেছিল বিরহের ছায়। ? 
শুকায় নি, শুকায় নি অশ্রুর দে অবিরল ধারা, 
আজও ঘরে ঘরে মাতা হারাইছে নয়নের তার! 


(৫) 


কোথা গেল সেই যুগ, সে যুগের আকাঙ্জা, সাধন! ? 
দেবাত্রি, আশ্রমে তব বিলাসের এ কি আরাধন! । 
বাম্পোদগারী মায়া-ান কবে বক্ষ করিয়া বিদার 
ভেঙ্গে দিল শাস্তি-স্বপ্নু, সমাধির স্তব্ধতা তোমার ! ' 
বিহারের লীলাভূমি, ছিলে তুমি তপন্তার স্থান) 
বিলাসী সেজেছ আজ, সে কালের সন্ন্যাসী পাষাণ! 
তোমার শারদ জ্যোৎনা, হের, তারে করি বিমলিন 
বিজলী হরিছে তম, শ্বভাব সভ্যতা-ধুমে লীন ! 

চূর্ণ গ্রব্রজ্যার গুহা, মহাত্মারা কোথা অন্তহিত, 
ঘোরে রাজনীতি-চক্র তপোবন করি মুখরিত। 
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(৬) 

তবু বড় ভালবাসি তোমারে হে স্ুন্বর পাষাণ, 
তুমি কর দেহ-মনে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য বিধান, 
তোমার শীতল-বাসে জুড়ায়েছি কতই না জালা, 
ভুলি? গৃভ-পরিবার দেখেছি ও শোভা-চিত্রশালা 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরিয়৷ বাধমুক্ত কুরগের প্রায় ! 
ছেড়ে গেছি তোমা! যবে, প্রাণ নাহি লস্েছে বিদায়। 
তাই দেহ বন্দী যবে বঙ্গের শ্ামল সমতলে, 
প্রাণে ও বন্ধুর রূপ দিবান্বপ্নে পশিত বিরলে ! 
মেটে নি অনেক আশা, জীবনে পুরে নি বনু লাধ-_ 
কি হয়েছে,তব কাছে পেয়েছি ত জীবনের স্বাঁদ। 


825 
আরও ভাল লাগে তোমা, যবে চেয়ে হিমানীর পানে 
ওই মত তুঙ্গ, শুভ্র পূর্ব্বকীর্তি জেগে ওঠে প্রাণে) 
কে বলে তাদের ক্ষুদ্র ছিল দীপ্ত যাদের অতীত ? 
তুমি সাক্ষী হে অচল, আছে সবে পাষাণে অস্কিত; 
দুরাশে তোমারে সাধি, জড়ের জড়তা যদদি টুটে, 
পতিতের কাতর আহ্বানে শিল1 যদি ভাষা হ/য়ে উঠে! 
আঁথিরে ডূবায়ে উর্ধে নীলের নিবিড়তম স্তরে 
আদিলাম বুঝি কোন রহস্যের অসীম সাগরে ! 
ভূলিলাম রাজা-রাজ্য--এ্বর্যের সগর্ব বঞ্চনা, 
মনে হ'ল, ভোব্ধবাজী ) খ্যাতি-বৃদ্ধি, শুধু বিড়ম্বনা ! 
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(৮) 
মনে পড়ে পূর্বকথ! 1-- আজ হ'তে সপ্ত বর্ষ আগে 
এসেছিল পান্থ কেহ ভগ্র-প্রাণে, নৈরাশ্যে বিরাগে 
তব সৌন্দর্যের দ্বারে ; পায় নিকি স্ত্রধ! এক কণা? 
করেছে সে খেল! শুধু লয়ে তার রঙ্গিন কল্পন৷ ! 
এ বার ত সংসারের ছাই-মাটা, স্থথ-ছঃখ-বোবঝা, 
পথের সে গুরুভার নীচে ফেলি উঠেছে সে সোজ: 
উধাও শিখরে তব 3 বুকে তার বালকের প্রাণ, 
আজ খোল আবরণ ; দেখা দাও, উলঙ্গ পাষাণ! 
শুনাও অব্যক্ত বাণী, হোক্‌ হিয়৷ দেবের মন্দির, 
কন্সন। স্তম্ভিত হবে, কবিত্ব লুটাবে পদে শির । 
(৯ ) 
গৈরিক এ্রশ্বর্যো আজ দেখ! দিলে নিসর্গ-সম্ত্রাট্‌, 
ভাল করে” দেখিলাম তোমার ও শৈল-রাজ্যপাট, 
কিবা শুজে শৃঙ্গে রচি” মালাকারে অপূর্ব মেখল! 
বেড়িয়াছে অনন্তেরে ! ধরিয়াছি নিভৃতে একেল৷। 
তব বুক্ষে, তব লত। ছুই হাতে বক্ষে আকড়িয়া 
ভুঞ্জিক্াছি প্রাণ মাঝে প্রাণম্পর্শ। চু্ধিয়া চূম্বিয়া 
তৰ ফুল্প ফুলদল চাপিক়্াছি এ বুকের কাছে, 
বুঝিয়াছি, হিম বক্ষে চেতনার তপ্ত রক্ত নাচে ! 
ও হেমাল্গে, ও হিমাঙ্কে বিছাৰে কি মোর শধ্যাথানে 
বেথা শ্রান্ত মেধদল জুড়াইছে ন্লেহকোল জানি” ! 
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(১৭ ) 
মহাশুন্তে উঠিয়াছ অভ্রস্তর করিয়া বিদাঁর 
তুষারকিরীটা বীর, বল, সেথা আলো, না! আধার? 
দেখায় কি সেথ! হ'তে লোকাতীত কল্পনার ঠাই? 
শোন কি ত্রিদিব-বাদ্ধ ? না, কোথাও-_নাই, কিছু নাই! 
জানালে ইঙ্গিতে মৌনি, “আছে, আছে অগতির গতি, 
তাওবের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলার শুভ পরিণতি । 
তা” না হইলে রেণু রেণু হ/য়ে যেত,সে প্রলয়-রাতে 
রবি-শশী-গ্রভ-তার-পরণ্পর ঘাত-এতিঘাতে। 
বুবিন্ন, শোভাদ্রি, তুমি জীবনের বিজয়-বাজনা, 
মরণত্রাসিত বিশ্বে অমুতের অভয়-ঘোঁষণ! | 


( ১১ ) 


শিরে তুষারের জটা, পককেশ রাজধির মত 
মহাযোগে সমাসীন, বল যোগী, কত যুগ গত? 
পেলে দীর্ঘ তপস্যায় কত বর কত আশীর্বাদ, 

তবু তপ ছাড় নাই ! আত্মালগ্ন দেবের প্রসাদ-_ 
যেন সভীদেহ স্বন্ধে চলিয়াছ পাগল মহেশ 

আপনার ভাবে ভোর, নাই শ্রাস্তি, নাই কোন শেষ। 
যুগ যুগ ধরি' তুমি লুটিতেছ স্বর্গের ভাণ্ডার, 

সহন্ত্র ধারায় তাহা করে জড়ে জীবনী সঞ্চার ) 

তব রস সঞ্চারিত ধরণীর ধূলি স্তরে স্তরে, 

তাই তা'র মাতৃত্নে স্থধাধা রা গ্নেহসম ক্ষরে ! 
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( ১২ ) 
কাঞ্চনের তুর্গ শৃঙ্গ ধুর শৈলে ভাত অকস্মাৎ 
এ কি স্বর্গথণ্ড, না এ মুক্তির আলোক-সম্পাত ? 
উর্ধে যে তরল শীল তরঙ্গিছে হারাইয়। দিক, 
খেয়। দেয় সে পাারে বুঝি কোন পারের নাবিক ! 
তব অভ্রন্গেদী শিরে ঠেকেছিল কবে তরী সাথে 
রাঙ্গা প| দুখানি তর, সোণ। হ”য়ে গেছ শিলা, তা*তে | 
হেম, না ও প্রেম-ছধি % আনন্দের সপ্ত পারাবার 
কল্োলয়া উঠে বক্ষে, নরে হর দেবত্ব সঞ্চার | 
শোভা, ন। এ মরীচিক? লুকাইল পলকে কোথায়, 
কাদে বক্ষে রূপ-তৃষা,-ভাল করে? দেখিন্থু না হায়! 

(১৩) 

সে দিন গগনে ঘটা, মেঘরাজ্যে মেঘ, স্থৃধু মেঘ, 
কভু ছায়ারন্ধ,-পথে কিরণের ক্ষীণ ধারা এক 
ঢলিয়৷ পড়িছে হাঁসি উপত্যকা-নিহিত প্রান্তরে 
কুঞ্জে কুপ্রে ফুল-বন্তা ; ঠিকরিছে ম্লান রবি-করে 
নীহারের তাজগুলি বিচিত্রিত শম্পদল-মাথে ১ 
এই ভোবে, এই ফোটে লু স্বচ্ছ অভ্রের পশ্চাতে 
'পাইনের ঘন সারি, নেসপাতি পেয়ারার গাছ! 
অধিত্যকা যেন ছবি, অত্র বুঝি আবরণ-কাচ ? 
দেখিতেছি, ভূঞ্জিতেছি বহুরূপী প্রকৃতির রূপ, 
সূর্বীক্গ গলকাঞ্চিত, চক্ষে ধারা, বক্ষে হিয়া চুপ। 


শ৬ৎ 


কাব্য-গ্রন্থাবল' 
(১৪) 


তুঙ্গ সিংহাচল-চুড়ে * উঠিলাম ব্যাকুল অস্তরে 
গৌরী-শঙ্করের 1 লোভে ! উঠিয়াছে ধরিতে অন্থরে 
ধূধূ রজতের শৃঙ্গ, পূর্ণযোগে প্রকৃতি মগনা, 

নিবাত নিষ্ষম্প নভ, সমাহিত উদ্ত্রান্ত চেতনা, 

উর্ধধ হ'তে এ কি হর্ষ, একি স্পর্শ বক্ষে এসে থা, 
বিশ্বের কি নব মূর্তি, প্রাণে এ কি নব স্ফূর্তি জাগে! 
রজতকিরীটা এই হিমা্রির কন্দরে নিভৃতে 
রজতগিরির মত যোগীন্দ্র কি বসি” সমাধিতে ? 

স্ত স্তর, মুগ্ধ গৌরী পজে পদ প্রেমার্দর তনয়, 
তপোভক্ক-ভয়ভীত চরাচর গণিছে প্রলয়! 


(*১৫ 


দেখিন্ু পুলকাঞ্চিত, বু নিয়মে উপত্যকা হতে 
উঠিল পার্বত্য রবি, এল যেন কিরণের শোতে 
মহা! জাগরণবার্তা ; কোটা নিখিলের অভ্যুদয় ! 


* লোকে বলে 'দিঞল'। সিংহের নখ-দস্ত কেশর কালের পাথরে চাপ! 
গড়ে নাই,কে বলিতে গারে ? ইহার উপরেই “টাইগার-হিল' ; এই শিখর 
হইতে গৌরী-শঙ্কর, দেখ| যায়। [সংহের আসনে বাধকে 'বসাইয়! নুত্তন 
পুরাতনের মর্ধাদা রক্ষার চেষ্টা দেখে নাই ত? 

1 চলিত নাম 'মাউণ্ট এতারেষ্ট।' ( সভ্ভাতাঁকে ধন্যবাদ 1) 
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এ আলে! কি স্বর্গ সনে করা”ল ধরার পরিচয়, 
স্থষ্টির এ প্রথম স্থজন ? এ আলোক পানে পুলকিত, 
মানবের রসনায় দেব-ভাষ! হ'ল তরঙ্গিত, 

বেদমন্ত্র উচ্চারণে ? ক্রমে শেষে পাষাণের পটে 
দেখিন্ু অস্তের ছবি,__যেন শান্ত বিরতির তটে 
আসক্তি ডুবিয়া গেল ; আলো! ধরি ছায়ার গলায় 
গিরিবর্শ বাহি” ধীরে নেমে গেল বিবাম-গুহায় ! 


(১৬ 9 


কি শ্বপ্নে ষেতেছে খসে” মাস হতে দিনের লহর, 
গেছে চিত্ব-বল! ছেড়ে কোথা সরে' কর্মের সাগর ! 
দেখি ক্রমে প্রসারিত, প্রতিদিন অগ্রসর কাছে 
বরফের ধবলিম! ; দেখিতেছি নিত্য আগে পাছে 
সহঅ বিদায়-যাত্রা ; হেমন্তের সীমান্তে এখন, 

তীক্ষ হিম-বাধু রটে শীতের আসন্আগমন । 

ছেড়ে দাও, হে প্রকৃতি, লোকালয়ে ফিরিব এ বেলা, 
স্বার্থ যেখ। পরমার্থ, রূপ-চর্ধা-তুচ্ছ ছেলেখেল। ) 
পুন দেখি, চেতনারে ভূবাইয়৷ স্বপ্রাহত প্রাণ 

, অনন্তের অন্ধকারে করিয়াছে একান্তে প্রয়াণ ! 


শত্রু 


নতুন মানুব ।*& 


কে বলে তুই নতুন মানুষ? 

তুই যে সৌণা, আমার ভোরের পাখী! 
ঘুমের ঘোরে সোণার স্বপন লম, 

নৃতন প্রভাত আান্লি প্রাণে ডাকি। 
ঘুমিয়ে ছিল আমার পদ্মবনে 

মুকুলগুলি অলস অবশ প্রাণে, 
কখন তারা৷ উঠ্‌লে! বিকশিয়! 

তোর সে আধ গুঞ্জরণ-গানে ! 
আমার আকাশ ছিল আধার হয়ে 

'বুকে নিয়ে উদাস স্থাষ্টছাড়া, 
কোথা হ'তে আশার কুহক লয়ে 

কখন রে তুই দিলি আলোর সাড়া ? 
অনেক দিন--শুকৃনো ছুটি আখি, 

প্রাণটা ধু ধু মরুতূমির সমান ) 
কোথ! থেকে নতুন ভাবের রমিক 

প্রেম-সাগরে তুল্লি রসের তুফান! 





* জামার কনিষ্ঠ পুত্র। 
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গড়ছে মনে অনেক কালের কথা, 

কবিতার প্রথম সে উচ্ছাস, 
আর কিছুর বা ধারি নাই রে ধার, 

কাবা লেখা চল্ছে বারো মাস! 
উৎস উঠতো তখন হৃদয় ফেটে, 

জোয়ার আম্তো পরাণখানি তরে”, 
নিজের লেখা! আখির জল দিয়ে 

পড় হ'ত কি নেশারই ঘোরে! 
এখন শুধু মনে পড়ে এই-_ 

কবি কে এক ছিল আমার মত, 
কি ষেন সে লিখতো খেয়াল-বশে, 

হায় যেন তার সে মহিমা গত । 
কাব্য দিয়ে কাড়তো৷ ভালবাস! !_ 

-_বল্‌্তো যারা--লোকটা লেখে ভালো, 
তারাই আবার বল্ছে,--আহ!, কবি, 

নিবিয়ে এলে কোথায় তোমার আলো ? 
কোথায় তুমি, ওগে। আমার শিখা ! 

'ছেড়ে গেছ কিপের অপরাধে ?, 
আধার প্রাণে আবার ওঠ জ্বলি+, 

ডুবাবে আর কতই অবসাদে! 
ভীটায় পড়ে'-বেচে আছি মরে+, 

চারিদিকে গুন্ছি জলের ডাক; 
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কোথায় তুমি জোয়ার! এস জোয়ার, 
এস প্রাণে বাজিয়ে তোমার শীখ। 
ভাসিয়ে নাও আবিল আকুল শোতে 
নাই ক যাহার আদি কিন্বা মূল, 
নূতন জলে দেবে! জীবন ঢেলে, 
বাব ভেসে, নাই বা পেলেম কুল! 
আকাশ ছেয়ে তেম্নি মেঘের শোভা, 
বাতাস আছে তেম্নি গন্ধ ভরা, 
গোলাপ-বাগে জমাট গীতের আদর, 
স্থি-যৌবন। আজও বন্ুন্ধর! ! 
বুকের মাঝে নেচে উঠে শোণিত, 
রোমাঞ্চিত সার! পরাণখানি, 
বোবা যেমন রূপেবু স্বপন দেখে, 
__বুক ফাটে তার প্রকাশ নাহি জানি । 
মনের মাঝে ওঠে হাহাকার-- 
নে প্রকৃতি, কবি তোমার নাই, 
কাব্য-কুঞ্জে আগুন দিয়ে কবে, 
মাখছে প্রাণ সেই শশানের ছাই ! 


এমন সময় থুম-ভাঙ্গানে। স্থুরে 

কে তুই এসে বল্লি,--কবি, জাগে! 
বাণীর চরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে 

বল্ছে কে রে, দেবীর প্রসাদ মাগে।? 
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পড়লো মনে,__হায় রে সাধের বীণা ! 

অযতনে ধুলায় তোমার স্থান ৷ 
অভিশপ্ত কবির হাতে পড়ে” 

বীণা রে, তোর এতই অপমান ! 
আকাশ পানে রেখে ছুটি নয়ন, 

মেঘ-সাগরে চিত্ত করে' হারা 
অবিশ্রান্ত বারিধারার সাথে 

মিশাতেছি মুগ্ধ আখির ধারা। 
আবার আমান পেলাম কি রে ফিরে,__ 

সাত-রাজার ধন, গেছিল যা খোয়া ? 
নয়ন-জলে হয়েছে কি আজ 

মানসী, তোর চরণ দুটি ধোয়। ? 
কি বল্‌্তে ছাই বল্ছি কি যে আমি, 

টা, এও কি নয় তোরই স্তব? 
আজ যে আমার বাশীর রন্ধে। রন্ধে, 

বেজে উঠছে নানান্তর রব ! 
তোর কীর্তি তবু করতে হবে জাহির, 

জোর হুকুম তোর !--খাচ্ছি যবে নুন, 
তুমি বসে" শুন্বে গদিয়ান, 

আমিই কষে” গাইব তোমার গুণ ! 
ভাটি হাটি সুরে সার! বাড়ী 

আছুল গায়ে ঘুরিস্‌ যখন, যাছু, 


৮৬৮ 


ণঁ কাব্য-গ্রস্থাবলা 


দেখার, ছোট্ট নাগ! সন্নেসীটি, 
কাজগুলো তোর নর যদচ সাধু! 
“আনো ! “আনে” !-_সারাদিন এই বুলি-_ 
নন্দের লোভা দুলাল নোয়ান্‌ ঘাড়! 
_ ঠাকুমার ত নাই কিছুতে ত্রাণ, 
খাবারের তীর ঝুলি শুদ্ধ সাবাড় ! 
হাম! দিয়ে 'মিছরীর শিশি ভাঙ্গ। ! 
__মা তোর দেখে বকে- মিষ্টি-খোর। 
আমি বলি, অগ্নি চৌর-মাতা, 
ব্যাটা তোমার বিশ্বমধু-চোর ! 
ছোট ঠোঠের ছোট্ট চুমা! নিয়ে 
তোর মা'র সনে মোর কাড়াকাডর পালা ! 
খোকন, তোর চুমো ষেন কোন্‌ স্বরগের তাড়িৎ। 
বড়ই দ্লিগ্ধ মিষ্ট তাহার জ্বাল। ! 
নূতন দাতের শোভা বিকা শিয়া 
কপট কোপে ভয় দেখাই যবে, 
ভাবি, আহা, র্যাফেল্‌ হ'তাঁম দি? 
ছবির মত ছবি আকৃতাম তবে! 
কবির মত, ছবির মত ঠিক-- 
চুল্‌ চুল্‌ তোর ডাগর ডাগর চোখ, 
ও কি নুধাসিন্ধমথন-কর! 
আদি কাঁবর আর্দিম ছুটি শ্লোক? 
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আসিস্‌ বখন কালী-ধুলোর সেজে,-_ 

সারা গায়ে রূপের পদ্ম ফোটে ! 
ওপরকার সে আভে ঢাকা মায় 

হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে! 
তোর হাসির গাঙ্গে যখন ডাকে বান, 

ছু'চোখ ভরে” ভুপ্রি রে সে হাসি, 
-_ জগৎ যেন স্থখের একটা “ফটো? 

প্রাণট। যেন শুধুই জ্যোতন্নারাশি ! 
ঠোঁট ফুলিয়ে কি যেন কি খেদে 

গুম্রে গুম্রে কাদিন্‌, বাছ।, ববে, 
স্বর্গ যেন আখি দিয়ে গলে” 

মোদের গৃহে আসে কলরবে ! 
স্কৃন্তি নাহি ধরে ও বুকটুকে-_ 

নাচিস্‌ ফুলিয়ে মোমের মত গাল, 
মনে হর, কোন্‌ স্বপনপুরের নূপুর 

ছন্দে ছন্দে রাখে তাহার তাল ! 
আবার দেখি, মুখটী করে” ভার 

জুড়ে" দিলি মনের সাথে খেলা, 
আছিম্‌ যেন ভোলা-মহেশ্বর, 

ভাব-সাগরে ভাসিজে নাধের ভেলা । 
ওপারের সব তাজা স্থৃতির ঢেউ 

আঘাত তখন করে বুঝি প্রাণে! 


তপগ 
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মনটা কি তোর বড়ই ওঠে কেঁদে, 
উধাও হয় কি পুরাণ প্রেমের টানে? 


. _-কিম্বা, তরুণ কবি আবেগ লঃয়ে 


নেশায় যথা মাতাল হ'য়ে ফিরে, 
আপনি গড়ে, আপনি আবার ভালে, 

হয় না গড়! সাধের মানসীরে ! 
কি তোর ভাব, তার সে প্রকাশ-ভাষা ? 

না জানি €স কেমন অপরূপ! 
ধ্যানের সীমান্তে কি তাদের বাসা, 

মানব-চিন্তা রছে যেখায় চুপ? 
তোরই পায়ের চিহ্নটুকু ধরে, 

ছেড়ে দেব সোজা আপনারে, 
অলিখিত অমর ছন্দে তোর 

গাঁথবি ন। মোর ধুলির কল্পনারে? 
তুই কি আমার সোণার কাঠি, যাছু, 

জাগিয়ে দিলি প্রাণে রূপের ছবি? 
বিশ্বপ্রাধন প্রেমের অন্বেষণে 

কল্পনারে ছুটিয়ে দিল কবি! 
তুই যেন এক অনাপ্রাত সৌরভ, 

জড়িয়ে আছিস্‌ বুকের মাঝখানে ! 
ন1, তুই একটী সকরুণ গীতি, 

নুধ! ঢালিস্‌ প্রাণের কাণে কাণে? 
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তুই যে কাঙ্গাল,কবির পরশ-ম ৭ ! 

নৈলে, ছাই কি সোণা হ'ত বল্‌? 
স্্্্্মানস যে আজ ভক্তের দেবালয়, 

হঠাৎ প্রাণটা পুণ্যে টলমল ! 
কনকচাপা হাত বুলিয়ে, প্রিয়, 

ঘুম, ঘুম্‌--তুই বল্‌ তে! কাণে আবার, 
শান্তি-মন্ত্রে চিত্ত। স্তব্ধ হয়ে 

লুটিয়ে পড়,ক্‌ চরণ-প্রাস্তে তার ! 
তার পরে, আয় ধন, আমার মাণিক, 

বুকে আক্গ রে, নতুন মানুষ মোর ! 
নূতন প্রেমের তুই যে নূতন প্রেমিক, 

তুই যে আমার সদ্য-চিত্তচোর ! 


সঁ গা সং 


থামো, থামো,-ভেবে দেখি, 

ছিলি না কি তুই কাছে কাছে ? 
জন্মে জন্মে আশা! তৃষা লয়ে 

ফিরি নি কি তোরই পাছে পাছে? 
কোথা ছিলি, নিরদয়, 

এতদিন পাই নি যে দেখ! ? 
আঅজানিত বিরহের চিতা 

দগ্ধ মোরে করিয়াছে এক! 
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রবি-শশী-তারা-হারা, 

রুদ্র, স্তব্ধ, গভীর, গম্ভীর, 
স্ক্টগড়া, স্থ্টিহরা, 

অনাদি, অনন্ত কাল-নীর !-_ 
বারি-কোলে ছিলি কি রে 

আপনারে হারাইয়া, মুঢ় ? 
বুঝিবারে চেয়েছিলি 

অতলের' কাহিনী নিগৃঢ় ! 
কবে কোন্‌ উর্মি সনে 

মেতেছিলি বিহ্বল ক্রীড়ায়, 
ভাসায়ে আনিল তোরে 

দেবতার নি্মাল্যের প্রায় ! 
অন্ধকার হুতে অন্ধকারে 

এলি কি আলোর আশীর্বাদ ? " 
কণ্ঠে আধ আলোকের কথা, 

অঙ্গে অঙ্গে জ্যোতির আহ্লাদ ! 
স্বর্গের অতিথি দ্বারে ?-- 

এস পান্থ, আমাদের গৃহে , 
চুম! উঠে ওষ্ঠ ছাপি 

যেন কত জনমের ন্নেহে ! 
এলে কি অমৃত হতে উঠে 

সগ্যসিন্ধুন্নাত সুধা-কণা, 
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রোগে শোকে জর্জর সংসার, 

দিতে তার জুড়ায়ে বেদন। ? 
কি বার্তা এনেছ বহি” ? 

বল বল, ওহে আগন্তক ! 
ভাষাহীন হাস্যে লাস্যে 

বুঝাও সে রহস্য-কৌতুক ! 
তরুণ স্বর্গের স্মৃতি 

বিশ্থৃতিতে ন! হ'তে বিলীন, 
এই ত সময়, সৌম্য, 

ঘোষ” মর্ত্যে সাম্তুন! নবীন! 
"সত হাসি কেন, বন্ধু? 

জয়যুক্ত বুঝি অভিযান ! 
হে অজয়, সে পাথারে 

মিলিল কি পারের সন্ধান ? 
জরা নাই, ধ্বংস নাই, 

আছে কি এ হেন কোন দেশ, 
প্রাণীর বিরানালয় ? 

জন্ম তবে কে বলেরে ক্লেশ! 
শুভ যদি পরিণাম, 

দয়াসিক্ত ন্যায়ের বিধান 
হে সংসার, দাও বিষ, 

সুধা বলে? করিব তা পান! 


৩৭৪ 
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কি ছুঃখ পতনে তবে, 
থাকে যদি উত্থান আবার ? 
আত্মার শোধনাগারে 
ভ্রাস্তি নিবে সত্যের আকার ! 
মৃত্যু কি অমর করে 
মোদের এ ভালবাসা-্সেহ 1 ? 
বিরহ কি দেয় চিনাইয়া 
কোথা চির-মিলনের গৃহ ! 
হয় কি কর্মের শেষ, 
জন্মের কি আছে রে মরণ ? 
নির্বাণ কি চিরনিদ্রা ? 
না, ছুংস্থতিহীন জাগরণ ? 
ইচ্ছা কি শৃক্তিরে ল'য়ে বুকে 
করে ক্রুর অদৃষ্টে বিজয় ? 
মনোবল--রবিরশ্মি-ঘাতে 
ভাগ্যাকাশে হয় চন্দ্রোদয় ? 
্প্াবলে? যাও, নবধাত্রী, 
আধ আধ সঙ্গীতের প্রায়, 
রহস্যের আধ-বার্তা 
আধ-ন্ুরে যদি বুঝ! যায়! 
বুঝি, আর না-ই বুঝি, 
শুনে যাই নিরক্ষর ভাষা, 
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চেয়ে চেয়ে হাসি দেখে 

অশ্রনীরে মিটুক্‌ পিপাসা ! 
মাথার উপর দিয়া 

ভাসিতেছে মেঘের বহর, 
নব বরষার সনে . 

মিশিতেছে প্রাণের লহর ! 
ক্রমে, ধীরে শাস্ত হবে 

কল্পনার উদ্তাস্ত বেদন! ) 
দেখিব, নিকটে তুই ; স্বপ্ন নো”স্‌- 

আনন্দ-চেতনা ! 


ভূম্বর্গে কয়েকটা দিন ।*% 


ভেবেছিলাম, বল্ব না সে কথ! 
ফলেছিল রূপের যে স্বপন ! 
ভেবেছিলাম, প্রাণের জিনিসটুকু, 
প্রাণেবু মাঝেই রাখ্ব চির গোপন । 
ভাবতাম, স্থুখ থাক্বে স্মৃতি হয়ে, 
নিজের লাভ খতিয়ে দেখ.ব নিজে, 
বলতে গেলে ক হবে রোধ, 
চোখটা! সুধু উঠবে ভিজে ভিজে ! 
দেখেছিলাম ছবির মত দেশ, 
কবি-জন্ম করেছিলাম সফল, 
এ জীবনে বন্ু ঝুট! ঘেঁটে, 
পেয়েছিলাম একটা মাণিক আসল । 
ধরার মাঝে ভারত যেমন সেরা, 
ভারত মাঝে এ দেশটাও তাই, 
কবি কিম্বা শিল্পীর কল্পনায়, 
এমন ছবি নাই রে বুঝি নাই ! 


* কাশ্নীরের ভূম্ধ্গ আথা। অতিবাদ নহে। 
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যুগে যুগে এই স্বরগে এসে, 

অনেক ভাবুক হ+য়ে গেছে কবি, 
অনেক রসিক ভাব-প্রেরণা পেয়ে, 

শিল্পী হয়ে আঁকৃল অমর ছবি । 
প্রকৃতি এই রূপরাশির লাগি» 

কঠোর তপ করেছিল কার, 
স্বর্গ যেন টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছে, 

ধরার গায়ে ছোট্ট ফটো! তার । 
ওপরের সেই গ্লীতি-উপহার, 

পুণ্য সম জল্ছে ধরার থুলে, 
দেশ-বিদেশের কত সাধক এসে, 

ছবির ছবি নিয়ে যাচ্ছে তুলে । 
নাম শুনে যার পাগল করে প্রাণ, 

চো"খর ০েখা দেখতে হবে তায়, 
দিলাম একদিন নিজকে পথে ছেড়ে, 

কল্পনার সে রূপরাশির পায়। 
মা, স্ত্রী, (সোণার অজয় নাই তখনও: ) 

আর ছটা স্নেহের পুতুল সাথে। 
স্বর্গে যদি প্রিয়জন না থাকে, 

তেমন স্বর্গ থাকুক আমার মাথে ! 
এ দিকে খাড়া উচু পাহাড়, 

অন্যদিকে গভীরতম খাত, 


ওঁ” 
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তারই মাঝে অফুরস্ত পথ, 

চল্ছি, নাই কিছুই দৃক্পাত! . 
হন্থুর বংশ পাথর দিচ্ছে ডালি, 

নীচের দিকে চল্ছে সাথে পাতাল, 
কথন্‌ মৃত্যু সাম্‌নে এসে দীড়ায়, 

বলে, নেশ! ভাঙগ রে এবার, মাতাল । 
কিসের লোভে ছুট্ছি আকুল হয়ে 

নিজের কাছেই যায় না তাহা বলা! 
এমন শীতেও শিশু ছুটার আহা, 

বারে বারে শুকিয়ে উঠছে গল|। 
মেয়েটা ত পড়ল একদিন ঢলে+, 

বড়ই কাতর হ+য়ে পথের শ্রমে, 
সে রাত্রিতে ওদের আহারটুকও, 

জুটুল না আর ভাগ কোনক্রমে ! 
তই তার! চাপতে কিছু নয়,_ 

যতই তার! সইতে। হাসিমুখে, 
ততই নিজকে ভাবতাম অপরাধী, 

কেমন করে” উঠতো! যেন বুকে ! 
মনে হত, কেউ কি এমন আসে, 

প্রাণের ধন সব পথে দিতে ডালি, 
হৃদয়ের খাত্‌ ভর্তে গিয়ে এবার, 

দীর্ণ বুক বা হয় রে শেষটা থালি! 


গেরিক গণ৯ 


তখন মনে হয় নি, কেউ যে আছে, 
আগুলি সে চল্ছে সাথে সাথে, 
আজকে বড়ই পড়ছে যেন মনে, 
-* বিপদভঞ্জন অনাথের সেই নাথে । 
দ্বিধ! বল্‌তো, _চা”স্‌ ব!, তা কি পাব, 
ভূল যে হঠাৎ ভাঙ্গবে ক্ষ্যাপা ওরে, 
আকাশকুন্ম তুলতে কোথ৷ যাবি, 
কোন্‌ আলেয়ার আলোর পাছ ধরে' 
আবার জাব্তাম দেখে উর্ধ নীলে 
ঢেউ-খলানেো৷ গিরির দীর্ঘমালা, 
নীচে ধূধু শ্তামল উপত্যকা, 
কাছেই বা সে শোভার চিত্রশাল! ! 
দেখ! দিল বিতস্তার ক্ষীণ রেখা, 
ক্রমে রেখা বেণীর মত দেখায়, 
পাষাণের বুক চিরে সুনীল ধারা, 
কল্লোলিয়া কোথায় বঃয়ে যায়? 
“বার্চ” সাবির মাঝে যেথা শোভে 
ধবধবে এক ধরার ছায়াপথ, 
চলে গেছে ধু ধু ভূ-স্বরগে, 
প্রবেশিল সেথায় মোদের রথ । 
এলাম, এলাম, আর ত দেরি নাই ! 


ধুক্‌ ধুক্‌ ধুক্‌ শুন্ছি বুকের কাছে, 


৮৩ 


কাব্য-গ্রস্থাবলা 


পথ যে আর ফুরাতে না! চায়, 

স্বর্গের সিঁড়ি কতই যেন আছে ! 
হঠাৎ কোথায় ঘাত্র। হ'ল শেষ, 

চিন্তে সে ঠাই রইল না আর বাকী, 
প্রথম দেখায় নিজকে দিলাম ডালি, 

জুড়িয়ে গেল প্রাণের লক্ষ আঁখি। 
চারিদিকে নীল পাহাড়ের ঢেউ, 

কুমুদ্-কহলা র-ছাওয়। হদের বেণী, 
পারে তাহার শালীধানের ক্ষেত, 

বাদাম, পেন্তা, আখ.রোট গাছের শ্রেণী 
নেমে আস্ছে পাহাড়ের বুক ভেঙ্গে, 

সো সে। শবে স্বচ্ছ জলের প্রপাত, 
পাহাড়ের ঠিক পাছেই থম্‌কে মেঘ, 

মুখ বাড়িয়ে (দেখছে সে উৎপাত! 
ফলে” আছে গুচ্ছে গুচ্ছে আঙুর, 

ডালিম-বাগে জোয়ার লেগেই আছে, 
পিচের শাখায় নূতন কুঁড়ির শোভা, 

রাঙ্গ। রাঙ্গা আপেল ঝোলে গাছে । 
পেয়ার! পিয়ার পাশাপাশি পেকে, 

উড়াচ্ছে কি মিঠে একটী সৌরভ, 
ন্যাশপাতি, সেউ ঝাঁকে ঝাঁকে ফলে? 

ছড়াচ্ছে কি মেওয়া-বাগের গৌরব ! 


টৈরিক ৩৮১. 


এলাচ-মুকুল আধ-আধ ফোটা, 

মধুর গন্ধে কুঞ্জ আমোদ করে, 
কিস্মিস্গুলি পাতার আড়াল থেকে 

বঙ্গবাসী পথিকের মন হরে। 
সবুজ ঘাসে ছাওয়া অধিত্যকা', 

থাকে থাকে ঢেউ থেলিরে তার 
ডেলিয়। ও ভাক্পলেটের সারি, 

ফাঁকে ফীকে €ক্রোটন ঝাড়ের*বাহার। 
ফুলকুলেছ্ রাজা ম্যাগ্লোলিয় 

ফুটে আছে খোস্বে! খুলে বাগে, 
ফুলের শোভা, না সেই গাছের শোভ।, 

কোন্টা রেখে কোন্টা দেখি আগে! 
হু”দিক দিয়ে লতা-গুল্মের বেড়', 

চলে” গেছে মাঝে সরু বীথি, 
শ্তামলার শ্যাম বুগল বেণীর মাকে 

শোভ! পাচ্ছে শুভ্র একটা সিথি! 
ছুলভ সুখের মত কচিৎ কোঁথ: 

চোখে পড়ে পল্লী-পথে যেতে 
পাক! সোণার কেশর-শোভা বুকে, 

জাফরাণ-কলি কুটুছে ক্ষেতে ক্ষেতে ! 
লাদাক হতে চামর-পুচ্ছ ঘোড়ার 

কস্তরীভার আসে যেমন নেমে, 


৩৮২ 
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: চিত্রল হ'তে ছুধের মত ধারা 


তেম্নি নেমে গেছে হেথায় থেমে । 
এখানে সেই হিমালয়ের পাল! 

চামর-পুচ্ছ চমরী গাই বেড়ায়, 
সেই তিব্বতী অজরাজের কুল 

উচ্‌ শৃঙ্গ লাফে লাফে ডেঙ্গায়। 
বিখ্যাত সেই “চেনার” তরুর কোটর 

কুীর বলে? ভয় যেন ভ্রম, 
প্রকৃতির সে ধন্্শশালায় এসে 

কত শ্রান্ত পান্থ হরে শ্রম । 
“চেনার পাতার মাঝে বিদ্যমান 

মহা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কারিকরি, 
আমরা ওস্তাদ্‌ ছবির ছৰি গড়ে” 

তারই বড়াই বাইরে জাহির করি! 
গোলাপকুঞ্জে ঢেউ খেলিয়ে যায় 

ফুল-জনমের যেন রাঙ্গ' হাসি, 
পাহাড়ের কোল থেকে নামে হৃদে 

শাদা মেঘ, না কলহংস রাশি! 
পরীর মত নারীর মুখ-ছবি, 

আপেলের স্তার লাল টুক্টুকে গাল, 
জাফ্রাণ তুলতে যখন ক্ষেতে আসে, 

লালের সাথে মিশিয়ে যায় লাল। 


গৈরিক ৩৮৩ 


কাঠের মস্ত হামালদিস্তার় ফেলে? 
ধান,ভানে গুন্শুনিয়ে গায়, 
বুকের কাছে “কাঙ্গ রী” নিয়ে ঘোরে, 
কাজের সাথে মিঠে আগুন পোহায়। 
ফুলের মতন তাজ জীবনগুলি 
বিকাশ পাচ্ছে মুক্ত আলোক পানে, 
নাই ত তাদের পর্দায় ঘেরা খাঁচা, 
হাওয়ার মত স্ফুর্তি সতেজ প্রাণে । 
কাশ্মিরীনীর কালে! আখির মত 
বিতস্তার জল নেবার ছলে আসি, 
কাশ্মীর-কুঞ্জের শ্রেষ্ঠ কুস্থম যত 
সাফ করে যায় কৃষ্ণ কেশের রাশি! 
স্বাস্থ্যদীপ্ত লাবণ্যে ঝল্মল্‌, ৰ 
রক্ত যেন ফেটে পড়ে গায়, 
যৌবন যেন করে কোলাহল 
অঙ্গে অঙ্গে অটল মহিমায় ! 
লাল টুকটুকে শিশুর। গাছ বেয়ে 
আখরোট ভেঙ্গে খায় শিস্‌ দিয়ে, 
হৈ হৈকরে” জনার ক্ষেতে পড়ে, 
কট্‌কটিয়ে ভুষ্! টিবায় গিয়ে । 
কুঁদে কাট! মর্্র মুর্তি যেন, 
কাশ্মীরী দ্বিজ, রংয়ে ফোটে গোলাপ, 


৩৮৪ 
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জাফ.রাণের লাল তিলক জলে ভালে, 

আর্ধ্যরূপের নিখু'ত ফটোগ্রাফ ! 
কোথা এতই রকম শিল্পকলা 

এমন সুক্ষ, এমন মনোহর, 
গড়ছে বুঝি প্রকৃতি নিজ হাতে 

কারুকাজের চারু কারিকর। 
পশমী শালে “চেনার' পাতার ছবি, 

আখ্‌রোট্‌ কাঠের চেয়ার টেবিল গা 
ড্র্যাগনগুলি খোদা দেখলে, আজও 

মনটা যেন থারাপ হ"য়ে যায়! 
বিতন্তার ধীর শ্রোতে মোদের তরী 

কহু চলে, কভু ঘাটে লাগে, 
শোভার মেলায় সুখের বিচরণ, 

-কোন্টী রেখে, কোন্টা ধরি আগে! 

এলাম বে সেই মানস-সরোবরে, 

কোথায় গেল কবিতার সেই কাল? 
ফিরিয়ে দাও সে সাধের ন্বর্ণযুগ, 

যাও সভাতা, নিয়ে তোমার মাকাল! 
এই গন্ধরর্ব সরোবর ? কই সেই 

কলহাস্য জল-কেলির সনে, 
জীবন-যুদ্ধে হেরে রাজ্যপাট 

বেণুবীণ৷ কখন গেল বনে? 


৫ 


গৈরিক ৬৮৫ 


আবার নৌকা চল্ল রে কোন্‌ পথে, 

কোথায় এলাম ? এ কি মায়া-স্থান ? 
একটা বিস্ময় না যেতেই দেখি, ” 

আর এক বিশ্বয়্ আকুল করে প্রাণ ! 
খট্টখটে দিন রৌদ্রে ঝল্মল্‌, 

রং বেরংয়ের বরফের তাজ শিরে, 
'্বর্ণমার্গ' উঠল অভ্র হ'তে, 

শিলার অঙ্গে ইন্দ্রধন্থু কি রে? 
“অমরনাগ” অপুর্ব ঠাই, সেথা, 

তুষার নাকি শিবের মুর্তি গড়ে ! 
এ জীবনে হবে কি আর দেখা £ 

কখন যেন ষবনিকা পড়ে ! 
উঠলাম গিয়ে উচু পাহাড় ভেঙ্গে 

বিশ্বজয়ী শঙ্করের সেই মঠে, 
ধর্মুগের দীপ্ত জয়-ধবজ। 

দেখলাম সেদিন আঁক পাষাণ-পটে। 
হরিপর্বত ওই ষে!-_-পাগুবের 

এই পথেই ত যাত্রা! অসীমে, 
এই তীর্থেই পাঞ্চালীর শেষ গতি 

পথের ক্লেশ আর হূর্বিসহ হিমে। 
অনেক প্রলয় গেছে উপর দিয়ে, 

অতীত যেন পেতে পাষাণ বুক 


৩৮৬ 


কাব্য-গ্রন্থ।বলী 


রক্ষা করে' আস্ছে প্রাণপণে 
মহাযাত্রার চরণ-চিহ্ঘটুক । 


* কুরু-পাগুব স্বপ্ন সম আজ, 


রাজা, রাজ্য কারু রক্ষা নাই ! 
কোথা দিয়ে উঠল কবে জলে 

ভারত-নভে মোগল বাদ্‌শাই। 
স্বর্গ ভেবে দীন-ছুনিয়ার মালেক 

গড়ল হেথায় সাধের গ্রীম্মাবাস, 
হয় ত মুগ্ধ পেল এ দেশটীতে 

নূরজাহানের মুখপদ্মের আভাস । 
দিরাজীর সেই লালে-লাল চোখে 

ক্ষেতে জাফরাণ দেখল সৌথীন যখন, 
ভাবল, ওর এঁ একটী কেশর তরে 

* দিতে পারি ভারত-সিংহাসন ! 

রং মহলে কতই কারিকরি 

ফলিয়েছিল স্থপতীবিষ্তার, 
শিস মভলে, গুলাব. ফোয়ারায় 

খুল্ত নিত্য রূপরাশির বাহার ! 
“নিসাত-বাগ পরীস্থানের মত 

গড়িয়েছিল পরাণ ঢেলে হায়, 
তরল-নুখের উৎস ছুট্ত সেখা 

সকাল সাঝে হাজার ফোল্নারায়। 


গৈরিক ৩৮৭ 


কালো কালো পাথরের থাম দিয়ে 
মন্নর-বেদী গড়ল কি শোভন, 
প্রিয়ার সাথে ড্রাক্ষান্ুধা পিয়ে 
বসে” বসে” দেখত রঙ্গিন স্বপন । 
মোগল-পাঠান কোথায় গেল মুছে, 
মহাকালের সতরঞ্চ খেলায়, 
ককুব হু”ল বেচা-কেনার শেষ 
কল্লোলিত প্রশ্বর্য্যের €সই মেলায় ! 
'পরীভবন” দাড়িয়ে স্থধু আজ 
মোৌগল-বিভব করায় ধু ধু স্মরণ, 
'সলিমার-বাগে' হাজার ফোয়ারায় 
উঠে বুথ! স্বৃতির নিবেদন । 
কখন ভেঙ্গে গেল রূপের হাট, 
শুন্য কক্ষ ম্বপ্নঘেরা বুঝি, 
পাস্থ আজও কিসের ইন্তরজালে 
মৃত-স্তপে কাদের বেড়ায় খুঁজি ! 
রং মহালের পাষাণ প্রাচীর ভেদি+ 
উঠছে করুণ কাদের সে বিলাপ ? 
জড়িয়ে আছে প্রতি অণুটাতে 
রূপের যেন ধিদায়-অভিশাপ ! 
আজ ত ঝুট! চাদির মুকুট পরে 
উত্সকুলের রাজ “স্মাশাহী; 


৩৮৮ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


বক্ষ চিরে তোলে স্ফটিক-ধারা, 

রটায় বুথা সাধের বাদশাহী ! 
পান করেছি "নস্মাশাহীর ধারা, 

পাইনি কোথাও জলের এমন শ্বাদ, 
রোগের বুঝি সঞীবনীন্ধা, 

ন্েহের যেন তরল আশীর্বাদ ! 
গন্ধর্্বলোক হ'তে ভিড়ল তরী, 

দেখলাম সে এক পটে আঁকা তীর, 
তারই একটা বৃহৎ প্রান্ত জুড়ে, 

পড়ে” গেছে মহারাজের শিবির । 
কাশ্মীরাধিপ কই ?--এ কি দেখি 

হিন্দুরাজার ধ্বংস-অবশেষ! 
হরষ-বিষাদ, সম্ত্রম-বিম্ময় প্রাণে, 

- ভেটিলাম সেই স্বাধীন দেশের নরেশ। 

শিরে ধবল উষ্ভীষ, শোভে গলে 

শুভ্র উত্তরীয়, তিলক ভালে, 
দেখলাম যেন সেকালের এক রাজ, 

একাল যেন মিশেছে সে কালে । 
ইনিই রাজ? এতই শাদা-সিধে, 

এমন মধুর, এমন অমায়ি ক, 
ভারতের সেই পুরাণ ছণচে ঢালা, 

মহামনা, রাজার মতই ঠিক! 


গৈরিক ৩৮৯ 


মনে আঁক। সেই সহান্ত মুখ, 

আপ্যাক্নন আর বিনয় আদর যত, 
তাহার রাজ্যে বপ-সাগরে ন্নান, 

মন্মে গাথ। মধুর গানের মত। 
ছুটী মাসের, সুধুই ছুটী মাসের, 

সখের ক্ষুদ্র শারদ প্রবাস যাপন, 
হারুণ-উল্-রসীদের যুগে যেন 

দেখেছিলাম বোগত্দার্দী এক স্বপন! 
ভিড়ছে এম্নি ঘাটে ঘাটে তরী, 

বরফ পড়। স্থুরু কেবল তখন, 
নীল পাহাড়ের উচু চূড়ায় চুড়ায় 

ধবল শোভার প্রথম সম্ভাষণ । 
তুষার-কিরীট গিরির ছটা বেড়া, 

মাঝে গেছে বিতস্তাটী বেকে, 
তারই উপর ভাস্‌্ছি তরী লঃয়ে, 

জাফ.রাণের স্রাণ আসে থেকে থেকে । 
“ডল”-হুদে “শিকারা,-ডিঙ্গায় 

বাচ লাগিয়ে যেতাম দিনের মত, 
পদ্ম-দলে কলহংস কেলি, 

তীরে ফলফুল, ঘাসের শোভা কত! 
তালে তালে পড়ত বৈঠাগুলি, 

নায়ে নায়ে উঠত সারি গান, 


৩৯৪ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


জীবনে কি ছু'বার আসে কারও 
সুখের ম্রোতে, এমন সাধের ভাসান ! 
এত ৰরণ, এত গড়ন ফুলের, 
সকাল সন্ধ্যায় বিকাশের কি ধুম! 
চপল বায়ে উড়িয়ে জাতি-কুল 
দোল খেল্ত কুঙ্জে কুগ্চে কুসুম! 
উচ্চ শিলাবেদীর উপর বসে" 
-শুন্তাম একুল। আবেশে থর্থর্‌, 
মিশ্ছে বাশের মর্র-মুচ্ছ নায় 
ঝর্ণার গান--অশ্র ঝর্ঝর্‌ ? 
“চেনার”-শ্রেণী আমার মাথায় তখন 
থাকৃত তাদের পাতার ছাত৷ ধরি+ 
ধ্নে আমার ধ্যানের দ্বারে খাড়া | 
তারা কণ্টা সজাগ প্রহরী ! 
পৃবে বেগআী পাহাড়ের বুক চিরে 
উঠত ভোরে কাচাসোণার রবি, 
আবার সীঁঝে গিরিবর্ বেয়ে 
পড়ত ঢলে' পশ্চিমে সে ছবি ! 
মনে আছে, সেদিন পৌর্ণমাসী, 
ছাদে গিয়ে বস্লাম চুপটা করে” 
পূব পশ্চিম দুই আকাশের গোড়ায় 
ধীরে ধীরে আগুন উঠ্‌ল ধরে?! 


গৈরিক ৩৯১ 


উদয়, অস্ত ? না, হু”টা কবিত৷ ? 

স্থথ ? না, এ সুখের মত ব্যথা ? 
বিশ্বারতির এ কি যুগল প্রদীপ ? 

আত্মার এ যে অমর অভিজ্ঞতা ! 
সেদিন জ্যাছন! নামছে ঢলে” গলে”, 

রজত শৃঙ্গের থাকে থাকে থেনে 
তুষারধারায় নেক্ষে শীতল হয়ে 

পাহাড় বেসে ধেকে আস্ছে নেমে ! 
প্রাণের সিন্ধু উঠল উৎলিয়া, 

বক্ষ-প্রাচীর ভেঙ্গে বুঝি যায় ! 
তার পরে ?--সব চুপ ! -_-এখান থেকে 

স্বর্গ-স্বতির কাছে চির-বিদাক্স ! 
কথন শুনলাম কম্মভূমির ডাক, 

শোভার সভা ভঙ্গ জন্মের মতন, 
কিছুই এখন পড়ে না ত মনে, 

স্বর্গ হ'তে কবে হ”ল পতন! 





ঝড়ের দিনে পল্মা-বক্ষে 


হো! হো! হেসে এল পাগলা বাতাস। 
আর্ নয় সে উদ্ধ-ধারায়, 
বিরস প্রাণের হাহার স্তায়, 
নিযে তীব্র পিয়াস 
ভে! ছো! হেসে এল পাগ.ল৷ বাতাস ! 


অধীর মেঘের নিবিড় স্তর 
স্নছে যেন ভয়ে নিথর 
বধির করে” বিশ্বকুন্তর 
বাজছে কালের কাস! 
অট্ট হাসছে আধার খালি, 
পাথার দিচ্ছে করতালি, 
এ কি নীরদ-বরণ কালী 
সষ্টি কর্ছে নাঁশ ! 
হো! হো হেসে এল পাগ্লা বাতাস! 


কাব্য-গ্রন্থাবলী ৩৯৩ 


নাচছে যেন বিভীষিকা, 
কাদ্‌ছে যেন প্রহেলিক1, 
ডাকৃছে যেন মরীচিকা 

পাকিয়ে মরণ ফাস ; 
পাতাল ছেড়ে অনস্ত নাগ 
দোলা করলে গাছের আগত, 
উড়িয়ে দিলে বালির ফাগ 

ছড়িয়ে বিষের শ্বাস, 

হো! কো কেসে এল পাগ.ল। বাতাস ! 


মতির গতির নাই কোন ঠিক, 
যেন কর্ণ বিহীন নাবিক, 
অথব! দ্বিগত্রান্ত পথিক 

ঘুরছে চারি পাশ! 
এই সোজ, এই আবার ঘোরে, 
প্রবল ধাকা আস্ছে জোরে, 
প্রলয় যেন পরাণ ভরে? 

কর্ছে লীলার রাস ! 

হে! হো হেসে এল পাগলা বাতাস। 


৩৯৪ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


প্রকৃতির এই ত্যাজা ছেলে, 
বিকৃতি নিজ হাতে পেলে, 
ধরায় বুঝি দিল ফেলে 
দেখতে জড়ের বিলাস: 
হাম্বা কাদে--কই গোশাল। ? 
লগও্ডভও খড়ের পালা, 
উড়ছে হুখীর কুঁড়ের চালা, 
তরুতলে বাস ; 


হে! হো হেসে ফির্ছে পাগল বাতাস 


আর্ত পাখীর কাতর ভাষ! 

উঠ্‌্ছে ঘিরে ভগ্ন বাসা, 

শাবকগুলির ভাগ্যে খাস! 
নিরেট উপবাস । 

খুনীর মত খুনের নেশায়, 

মেতেছে ঘোর উচ্ছ্‌ঙ্খলায়, 

জল-স্থল-ব্যোম মথে” বেড়ায় 
খেয়ালের এই দাস! 


হে! হে। হেসে নাচছে পাগলা বাতাস। 


গ্রিক ৬৩০৯৫" 


কর্মনাশ! বাধুর হাঁক 

বাড়ায় কীর্তিনাশার ডাক, 

উর্ধে লাফাঁয় ঢেউয়ের ঝাঁক, 
ভাঙ্গতে নীলের নিবাস ! 

পাক পড়েছে অধীর নীরে, 

কুমারের চাক তন্বী ফিরে, 

সমাধি তার দিতে কি রে 
টানছে জলোচ্ছাস ? 

হো হো! হেসে ঘুরছে পাগ্ল। বাতাস । 


ছুটছে কত তরীর হাল, 
ভাসছে কারও ছাদের চাল, 
উড়িয়ে নিল উড়ান পাল, 
ভাঙলে পালের বাশ, 
রক্ত-তৃষায় পন্ম। মাতাল, 
তরী নিয়ে চল্ল পাতাল, 
ৰাজ্ছে রণবাস্তের তাল, 
নাই ক অবকাশ, 
হে। হো! হেসে নাচছে পাগলা ক 1 


কাব্য-গ্রস্কাবলী 


শ্মশান-বহ্ি জলে জলে, 

যাত্রীর আর্ত কোলাহলে 

পাষাণ বুঝি যায় রে গলে, 

জলই ন্মুধু উদাস! 

ভূমিকম্পে ষেমন করে” 

প্রবল ধাক্কা আসে জোরে, 
তেম্নি ধারা কাপে ও রে, 

- ধরণীর ক্ষীণ আশ! 
হো হো! ভেসে নাচছে পাগল বাতাস 


নাই রে নাই বিশ্বে প্রভূ ! 
থাঁকলে চুপ সে থাকৃত কভু! 
যাত্রী, ডাক কারে তবু 

হরণ কর্তে ত্রাস? 
-- উপর হ'তে হল হঠাৎ 
ডাকের সাথে ধারার পাত, 
ভেঙ্গে দিল সব উৎপাত, 

ধরার হা! ছুতাশ! 

স্থধীর হ?য়ে গেল অধীর বাতাস। 


গেরিক ৬৯৭ 


ঈশ্বরহীন আত্মা যেমন 

পেয়ে প্রজ্ঞা-রবির কিরণ, 

জ্বলে” ওঠে করি” ছেদন 
তমের নাগপাশ । 

অসীমের পথ ছেঁটে ছেটে 

তিমিরের স্ত,প ঘেঁটে ঘেঁটে 

তেমনি নীলের বক্ষ ফেটে 
পুর্ণচন্দ্র-তাস। 

সুধীর হয়ে গেল অধীর বাতাস । 


জ্যোছনার গাঙ্গে ডাকৃলে। বান, 
ভেসে এল বাশীর তান, 
কোথা ভ'তে গেল রে প্রাণ 
শোভা-রাজোর শ্বাস! 
তবু প্রাণে বিষম ধন্ধ, 
আলো।-ছায়ায় যেন দ্বন্দ, 
ঘোচে না! কিছুতে সন্দ, 
যায় না অবিশ্বাস ! 
মধুর হয়ে বইতে লাগল বাতাস। 


কাব্য-প্রন্থাবলা 


হয় ত জীবের এই নিক্সতি, 
প্রলক্স তাহার অধিপতি, 
নাই আত্মার পর্রিণতি, 
অনস্ভে বিকাশ । 
আলো? দিকে তারা তারায় 
-তাড়িত-ভাষাকস খবর চালায় ! 
তেম্‌্নি আলাপ আত্মার আত্মায় 
বুথ বারোমাস ! 


শর 


চিস্তা-জ্োতে ঢেউ তুল্ছিল বাতাস! 


বল্‌ মা, তকেদাড়াই কোথা ? 
প্রাণে দক প্রাণের ব্যথা 
না বুঝে তুই থা তথা! 
এমনে বদি কাদাস্‌। 
বে মা প্রাণের শান্তি নাশি” 
হাশসিস্‌ অবহেলার হাসি, 
সেই মং কখন আবার আসি 
আখির ধাবা মুছাস্‌, 
প্রাণের কথা সুনতেছিল বাতাস ॥ 


গৈরিক ৩৯৪৯ 


এই দেখি তোর মাতৃবেশ, 
এই দেখাস্‌ বিমাতার ছেষ, 
মায়ার তার, মা, পাই না শেষ, 
এই কাদাস্‌, এই হাসাস্‌! 
যখন দিয়ে সাগর পাড়ি, 
প্রবাস ছেড়ে যাব বাড়ী, 
সেদিন বুঝি যাবে ছাড়ি 
ভাগ্যের উপহাস! 
*চস্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্ছিল বাতাস। 


নিবি বা! তুই কোলে তুলে, 
জদিল যা সব, দিবি খুলে, 
দেখবো মা, তোর পদমুলে 
কোটি বিশ্ব প্রকাশ! 
নখর-পদ্ধে বিকশিত 
রবি-শশী অগণিত, 
কোটা গ্রহ আবর্তিত 
কত মহাকাশ! 
চিন্তা-আোতৈ ঢেউ তুল্ছিল বাতাস ! 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


দেখবে। ঘুরে ছায়ার লোকে, 

নূতন দৃশ্ত নৃতন চোখে, 

গভীর স্থখে, অধীর শোকে, 
পাব শুভ আভাষ । 

যেথায় তর্ছে ধরার ধূলি, 

অণুর পরমাণ গুলি, 

সে অভয়-ক্রোড় দিবে খুলি” 
ক্লেহের চিরাশ্বান ! 

চিন্তাস্তরোতে ঢেউ তুল্ছিল বাতাস। 


ষা খুসী মাঁ, শেষে দিও, 
মুক্তি আমার হরে নি, 
জন্ম-ঘোরে ঘুরাইও, 

হব না নিরাশ। 
হেরে জিততে জীবন-রণে, 
খাঁটি থাকৃতে প্রলোভনে, 
যদি দাও সব জন্মক্ষণে 

ভক্ত প্রাণের বিশ্বাস! 

চিন্তা-শ্রোতে ঢেউ তুল্ছিল বাতাস ! 


গৈরিক ৪৬১ 


. পুর্ব-জন্ম না দিক্‌ দেখা, 
অজ্ঞাতে সে কর্ম-লেখা 
আঁকৃবে ভালে ভাগ্য-রেখা । 
ধরতে গতির “রাশ” । 
ডাকটি পড়লে যাব চলে? 
এ কোল থেকে মার ও কোলে, 
মৃত্যুরে অমৃত বলে" 
বর্বে৷ তারই গ্রাস! 
শুন্তেছিল প্রাণের কথ! বাতাস! 


সেদিন ঝড়ের অবসানে, 
উঠবে পূর্ণচন্দ্র প্রাণে, 
হবে মৃত্যুর বিজয়-গানে, 

জীবনের শেষ নিকাশ ! 
শেষ, না অশেষ !--হব যে পার 
কত জন্ম-মৃত্যুর দ্বার, 
কত পড়া, উঠা আবার, 

তার পরে ত খালাস! 

প্রাণের কথা সবই শুন্লে। বাতাস । 


মেঘ-রাজ্যের সংবাদ । 


সাত হাজার ফিট উচায় চড়ে” ঘাড়টা কল্পেম খাড়া, 
নীচের দিকে হেলায় চেয়ে গৌঁফে দিলেম চাড়া ! 
ঠেক্‌ল নীচট। যতই নীচু, যতই না কি দূর, 

মনে হ"তে লাগল নিজকে ততই বাহাছর । 

বন্ধুর পথে শেষে যখন ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া, 

মনে হল, সংসারটাঁর পরোয়া রাখি থোড়া, 
ছুর্দিনের বৈরাগী যেন পেরসাদ বলেন ভাত.কে 
নূতন পৈতা ওয়াল! যেন ভেঙ্গান নিজের জাত.কে !' 
এম্নি যা হয় বলো; কিন্বা হাসতে হয় হেস, 

তার আগে ভাই; একবার তুমি এই পাহাড়ে এস। 
বুঝলে, এটি শিশুর স্বর্গ, রোগীর সগ্ধ আরাম, 
যুবংর যেন কল্স-কুঞ্জ, বুদ্ধের সান্ধ্য বিরাম ! 

কথ৷ শুনে হ'স্ছ ? বল্ছ,__সেই ত দাজ্জিলিং, 
নৃতন রূপ ত বেরোয় নি তার গজায় নি ত শিং !-_ 
আমিও ঠিক তোমার মতই গেলাম এবার হেসে, 
খেলা করতে গিয়েছিলাম, কেঁদে এলাম শেষে ! 
পথের শোভাও কি এক চোখে দেখলাম যেন এবার, 
পুরাণ ছবি নুতন হ?য়ে দেখা দিল আবার। 


গৈরিক ৪৯৩ 


উঠুছে ও কি বোঝাই ট্রেণ, ঘুরে-ফিরে ধেয়ে, 

না, বাসুকির বংশধর চড়ছে পাহাড় বেয়ে? 

পুরাণ বন্ধু পাগ্লা-ঝোরার সঙ্গে পথে দেখা, 

হো হো হান্তে বিজন স্থানটা মাত কচ্ছিলেন এক! ) 
ছেলে পিঠে নেপাঁলিনী নামে যেমন সোজা, 

ইনিও পড়েন পাহাড় থেকে নিয়ে জলের বোবা । 
আবার বল্ছি, সাত হাজার ফিট উচু পাহাড় চড়ে, 
মনট! গেল চুরি, গেলাম বড়র প্রেমে পড়ে । 

উচু দিকে চেয়ে চেয়ে নজরটাও ঠিক কেমন 

উচু হচ্ছে! নিজকে যেন ঠেকৃছে নৃতন-নূতন ! 
মেঘের রাজ্যে কল্পনাও ঠিক ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া, 
রাশটা৷ সুধু ছাড়, বন্‌, লাগবে না৷ আর কোড়া ! 
হঠীতৎ দেখবে, সোণার ভাব সব ছাড়া-মেঘে র প্রায়, 
আভের রাজ্যে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে-উড়ে বেড়ায়। 
বল্‌বো আর কি, গথম দিনেই মায়া-রাজ্যে চুকি' 
আমার দুটা খোকা আর একটা মাত্র খুকী 

কি এক রকম্‌ হ'য়ে গেল; ভাবে, আর কি গ্যাথে, 
বুঝি তাদের প্রাণটা! কি এক নৃতনতর ঠ্যাকে। 
নীল পাহাড়ের ফ্মে আটা, আভের কীচে ঢাকা, 
ভাবে, দেশট ছবি একটী --সোণার পটে আকা! 
একরত্তি সেই বীরবর, যিনি সবার ছোট, 

সুধু ছুটি বসন্তের সে চারা ফোট'-ফোট, 


৪০৪ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


মায়ার রাজ্যে পা দিয়েই তার আর এক রকম মূর্তি, 
কচি বুকে ধরে না তার যেন তরল ক্ফুর্তি ! 
ঠেলা-গাড়ী নিজেই ঠেলে” পাহাড়ে” পথ ভাঙ্গে, 
যেন খুসীর বান ডেকেছে তার সে কচি-গাক্গে ! 
ফুটফুটে মুখ_ লাল ! তবু বল্বে না সে,__-“থাক্‌? ! 
একরত্তিটার বিক্রম দেখে সবার লাগে তাক্‌। 

বড় থোকাও কম নয়, সে ঘোড়ায় চাপে যখন, 
দিদির দিকে গর্বে চেয়ে, মুচকে হাসে তখন। 
াবটা,_দিদি, দেখ আমি কেমন মস্ত সোয়ার, 
তোমার মত মানুষ ঘোড়ার থোড়াই ধারি ধার! 
দিদি বলেন,__রেখে দাও না, ঘোড়া, না ও “টয়” 
বড় বড় ঘোড়। চড়তেও আমার নাই হে ভয়। 
নেচে নেচে ওঠা-নামা) সে 'ডাপ্ডি ত মার! 
'রিকৃস ঠা'কুমার, এত হোক্‌ !--ঘোড়াই প্রিয় আমার | 
বোন-ভাইদের একটা জায়গায় ভারি কিন্তু মিল, 
পাহাড়ের রূপ দেখতে সবার দিলে মিলে দিল্‌। 
পাহাড়ের পায় লুটিয়ে পড়ে মেঘ শাদা শাদা, 
পাহাঁড় উচায়, মেঘ নীচে, মেঘগুলো কি গাধা ! 
শুনে ভাবছে1,_-লোকট! খালি বাড়িয়ে বাঁড়িয়ে বলে, 
সত্যি বল্বো, ছোট্টটুকু, যে টলে টলে' চলে, 

সেও যখন আকাশ-সরে কিরণ-কমল ফোটে, 
নীল-শিখরের শাদ! মেঘ মাথায় করে? ওঠে 
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কাঞ্চনের এক শৃঙ্গ ! আর, তাহারই ওপর, 

শুরু মেঘের থাঁকটি গিয়ে ধরে নীলাম্বর, 

অম্নি সোণামুখে ফোটে কত ছড়া, গান, 
শিশ্তর কাছেই আগে পৌছে প্রকৃতির আহ্বান! 
নিগর্গের যে নিখুত ফটো-_স্বচ্ছ ৰুকেই ওঠে, 
বৃহৎ যাঁ, তা কচি প্রাণেই স্পষ্ট হ'য়ে ফোটে। 
আমরা দেখি সৌন্দধ্যেরে বিচারকের চোখে, 
ভবের হাটে সওদ! কর্তে বিজ্ঞেরা যাই ঠকে* ! 
মেকি নিয়ে মাতি, সার হয় খৃ'টি-নাটা ঘাটাই, 
আলোচনার চোটে শেষে কলম গলা ফাটাই ! 
শিশুর সঙ্গে শিশু হ'য়ে কাুত আমার বেলা, 
ভারা তিনটা, আমি একটি, চার পাগলের মেলা । 
এর মধ্যে কত কাণ্ড, নালিশ, কয়েদ্‌, বিচার, 
এই সাজ.ছি অপরাধী, এই সালিশ আবার !__ 
৪ আমারে চিম্টি কাটলে, সে ডাক্‌লে গাধ। ! 

ও আমারে কালো বল্লে, নিজে ভারি শাদা !_- 
একরত্তিটি জীদ্রেল, অতর ধারে ন! সে ধার, 
তার কাছে সব “কোর্ট মার্শাল, এক কথাতে বিচার ! 
ক্ষমা কর, পাঠক, কথা বেড়েই স্থুধু যায়, 

পিতা আমি, পিতা যারা, বুঝবে তার! আমায় । 
সাতটি নয়, পাঁচটা নয়, আমার তিনটা ধন, 

' এদের কথ! বল্তে বল্তে হ'য়েযাই যে কেমন ! 


৪৬৬ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


বুঝি, এটা ছুর্ব্বলতা৷ ! পরের এত কথা, 

গুনতে কার ব! দায় পড়েছে, এতই মাঁথাব্যথ! ! 
তবু এট! অতি সত্য, আমার গোলাপ-গাছে 
তিনটা কুঁড়ি আলো করে, শোভ। করে* আছে ! 
এদের নিয়ে গর্বভরে কাটে আমার দিন, 

সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, স্থধই তারা তিন! 
এদের সাথে বিভোল হঃম্মে খেল্ছি সারা বেল৷ 
প্রকৃতির এই লীল! কুঞ্জ, সাধের হোরি-খেলা ! 
পাহাড় থাকে অবাক্‌ হয়ে মোদের পানে চেয়ে, 
মেঘেরা সব কাছে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে । 
শৃঙ্গে শূঙ্গে ঘুরে বেড়ায় নেপালীদের গান, 

বয়ে আনে অনেক কালের অনেক অভিজ্ঞান। 
ভূটিয়াদের নাচের ছ্রোটে পাহাড়টা গুল্জার 
হিমালয়ের ছেলে-মেয়ের স্নেহের অত্যাচার ! 

বড় থোক1 “কিলঞ্ফার? চুপটি করে আছে, 
হঠাৎ বলে” উঠ.ল--দিদি, ওই যে মেঘের পাছে 
আকাশ গিয়ে যেখানটাতে হয়ে গেছে শেষ, 

হয় ত সেট! এর চেয়েও ঢের ভাল দেশ! 

দির্দি একটু বৈজ্ঞানিক, বলে,__বাবা, খোকা 
শুনূলে, বলছে কি? ও ত আস্ত একটী বোক1 : 
আরে গাধা, এও জান না, আকাশ যে নয় কিছু, 
নাই যাহা, কি আর থাক্বে সেই শুন্যের পিছু । 


গৈরিক | ৪৪৭ 


ছোট্টটুকু চেঁচিয়ে উঠল,--“খোক। বোকা” বলে”, 
“ফিলজফি” ভেসে গেল হাসির মহা রোলে। 


নতের মাঠে মেঘ-দৌড় ! ছুটছে সেদিন মেঘ, 
উপর নীচ মুছে ফেলে” কর্লে যেন এক । 
লুকিয়ে ফেল্লে, বেমালুম ঘর-বাড়ী গাছ-পালা, 
ঢাকৃল উচু পাহাড়ের সেই ঢেউ-খেলান* মালা । 
আভের আধার গনে হল, যেন একটি সাগর, 
নাই গর্জন, নাই নর্তন, পাটার মত নিথর । 
ক্ষুদ্র গৃহকোণটা যেন ছোট একটা তরী, 
আমর! চারজন চড়নদার যাচ্ছি পাড়ি ধরি+। 
নাই রে নাই, কুল ত নাই ) নিরুদ্দেশে কোথায় 
স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছি ভাসানের এক নেশায় ! 
অকরত্বির হাতে যেন আছে তরীর হাল, 

কারণ, তারই বেণী জান। ওপারের সব চাল, 
উচায় আধার, নীচে পাথার, হয় ত তেসে ভেসে 
হঠাৎ গিয়ে উঠব আমরা মেঘমালার দেশে । 
সাথে সাথে মনে এল, মেঘমালার গান, 

এক কন্ঠে রাধেন বাড়েন, তিন কণ্ঠে খান। 
কবে হল কেন হ'ল, মেঘমালার দেশ ?-- 
ছেলেবেলার এ জিজ্ঞাসার হয় নি আজ'ও শেষ। 


৪৪৮ 


কাব্য-পগ্রন্থাবলী 


কেমন সে দেশ ?--নাই কি সেথ৷ রাত্রি আর দিন? 
টাদ নাই, পুর্ণিমা নাই, আকাশ উদাসীন ? 
আর মানুষ কি পাষাণ হ*স্্ে আছে অভিশাপে ? 


তাদের শ্বাস কি উঠ্‌্ছে জলে" নীরব পরিতাপে ? 
আভের বালিশ শিথান দিয়ে, শুয়ে প্রবাল-খাটে 


কি স্বপনে তিন কন্তার প্রহরগুলি কাটে? 
কখন দেয় সুধার ছড়া আঙ্গিনার চা*র ধারে, 
পান্নার প্রদীপ জালে কখন মোতির দীপাধারে ? 
চধের সরোবরে এসে কখন নেয়ে যায়, 
মণি-বেদীর উপর বসে? কেশের রাশি শুকায়? 
মুক্তার রেণু দিয়ে কখন রুচির অঙ্গ মাজে, 
হীরার মুকুর কাছে রেখে কেমন বেশে সাজে ? 
ইন্ধন রঙ্গের ঝিকৃমিক্‌ হাওয়ার শাড়ী পরে, 
মেঘের রথে চড়ে” তার সপ্ত আকাশ ঘোরে! 
বিছ্যতের চক্মকি ঠুকে” জালায় তারার বাতি, 
কি রূপকথা ক+য়ে তারা কাটায় দীর্ঘ রাতি? 
কখন্‌ তাদের রাত পোহায়, পাখী করে গান, 
কেমন করে" সূর্য্য ডোবে, বেলার অবসান? 
কিম্বা মেঘমালার দেশে নাই সন্ধ্যা প্রভাত, 
মাকাশজোড়া আধার সুধু ফেরে সাথে সাথ! 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই কি কোন সুর, 

স্বপ্নে ছাওয়া, মায়ায় নাওয়! নিস্তব্ধতার পুর ? 


গৈরিক ৪০৯ 


না, সে ঝঞ্চা-বজ আর করকার ঘোর গহ্বর, 
কালোবরণ প্রলয় আছে বেঁধে সেথায় ঘর ? 

ঠিক আলেয়ার আলোর মত বিছ্যুৎবাঁতি তার, 
অন্ধকারে মাথায় বেন আরও অন্ধকার ! 

জোয়ার যখন নেবে মোদের তিন কনম্তের দেশে, 
ধরার মানুষ দেখে তারা মিলিয়ে বাবে হেসে ! 
বাবুইয়ের ঝণক্‌ উড়ে গেল হি হি করে” তখন, 
ছু ভাগ করে, দিয়ে গেল আমার জমাট স্বপন! 
অনেক দিনে পাখী দেখে,খোকা বললে, খাসা», 
আমি বল্লাম,_-ওদের চেয়েও খাস! ওদের বাসা !, 
একী বল্লে,_-“ওদের বাসা দেখবে গিয়ে কাল», 
ছোট্রটুক্‌ “পাখী” নেব, ধরলে এই তাল! 
কোথায় গেল তিন কন্তে, মেঘমালার গান, 

এ বে আমায় পেয়ে বদ্ল ধরার তিনটা প্রাণ! 
পাহাড়ের সার উঠল ভেসে ; আলো! করি” আকাশ 
জল্লে রবি ;স্বপ্ন ভেঙ্গে সত্য যেন প্রকাশ ! 
সূর্য দেখে” পড়ে” গেল ভারি কোলাহল, 

রোদে বুঝি শিশু-প্রাণের ফোটে শতদল! 
সারাটা দিন বাইরে বাইরে হৈ হৈ আর খেলা, 
পদ্মের মত প্রাণগুলি তাই লুটায় সন্ধ্যেবেলা । 
বাড়ীর গাছে ফুটে থাকে রং ব্রংয়ের ফুল, 
পাড়া নিয়ে তিন ভাই বোন্‌ বাধায় হুলুস্থল। 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


পাহাড়ে? ফুল কাণে পরে, গৌঁজে পকেট টুকে, 
গর্বের হাসি থেলিয়ে যায় তাদের চোখে মুখে! 
ফুলের মত প্রাণের কাছে ফুলেরই ত আদর, 
লক্ষ টাকার হীরার নাই সেথায় কোনই কদর ! 
ফুলের পুতুল ছোট্রটুক ! সে ফুল দিয়ে যায় আমায়, 
স্বর্গের নিন্ীল্যটা যেন পশুড় আমার মাথায়! 
এম্‌নি স্বপ্নে কাটছে দিন হিমালয়ের কোলে, 
প্রকৃতি-মা'র শিষ্য হ'য়ে বিশ্ব কে না ভোলে? 
হিমালয়ের সাজান” বাগ, মানুষ বলে আমার, 
ঘুর্লাম একদিন অনেকক্ষণ ছায়ায় মায়ায় তার। 
এমন রূপের পাত।-বাহার, রুচির ফুলদল, 

হিম দেশের এতই রকম লতা৷ পাতা ফল ! 
“পাইন” একটা দেখ ল[ম,যেন হাজার-ডেলে ঝাড়, 
আলে! করে? দাড়িয়ে আছে অন্ধকার পাহাড় । 
কত জীবের ভগ্রাবশেষ দেখলাম কত সাজে, 
হিমালয়ের বা্ত। যেন পেলাম তাদের মাঝে । 
প্রতিদিনই কাঞ্চনশৃঙ্গ উঠত প্রভা তটীতে, 

যেন তির্নটা কচি ভক্তের ভোরের প্রণাম নিতে ! 
কখনও বা বরফ দেখতে আন্তে। ভোরে উঠি 
রবি শশী একই সাথে,_আলোর যমজ হুটা ! 
ধবল-শোভা অচল হ'য়ে থাকৃত সারাবেলা, 
দেখতে। যেন তিনটা প্রাণের সারা দিনের থেলা। 


গৈরিক ৪১১ 


সোণা রবির সোণার করে সাঁঝে করে, স্নান 

জানিয়ে েত তিনটা প্রাণে বেলার অবসান। 
মেঘ-সমুত্রে হীরার পাহাড় লুকিয়ে যেত হঠাৎ, 
তিনটা কোমল প্রাণে দিয়ে যেন একটা আঘাত ! 
দেখে দেখে জাগতে! বক্ষে উদার বিশ্ব-গ্রীতি, 
মনে হ'ত, প্রাণট। যেন কবিতা ব৷ গীতি ! 

শূঙ্ে শৃঙ্গে উঠত বেজে বিশ্ববীণার তান, 

মেঘে আলোয় আরোহিয়! উদ্ধে ছুটতে। গান! 

মেঘ দিয়ে পাহাড় বেয়ে ন্বর্গ আস্তে! নেমে, 
উচ্চ-নীচ একাকার পুণ্যে আর প্রেমে! 

প্রাণের প্রাণে উঠতো ফুটে নিরাকারের রূপ, 
পদে পড়ে” কোটী জগৎ সসন্ত্রমে চুপ! 

আঙ্গিনায় শুনে একদিন কলরব ও হাঁসি 

বাহির হতেই খোকা ধর্লে--“বাবা, দেখই আসি" !, 
হাত ধরে সে টেনে আমায় দেখায় অসীমে 

আঙ্গুল দিয়ে কি এক নিধি! পাহাড়ের সেই হিমে 
দেখলাম প্রথম চন্দ্রোদয় ! দিদির হাতটা ধরে, 
কি ন্বপন দেখছে থোকা! প্রাণের আখি ভরে” ! 
ভোল! ভাব তা'র বাড়ছে !-_দেখ লাম, এ কি শুধু টাদ ?- 
কোলে মায়ামুগ, এ যে রূপের একটা ফাঁদ! 
দেখলেই মনে হয়, এরে হিয়ার মাঝে বাঁধি, 
নিরজনে পরাণ ভরে” গভীর সুখে কাদি ! 


"৪১২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


থুকীও আজ গলে" গেছে খোকার মতই প্রায়, 
বিভোল হয়ে চেয়ে আছে আকাশের সেই গোড়ায় ! 
পাহাড়ের সা”র অবাক্‌ হ/য়ে দাড়িয়ে আছে নীচে ! 
মেঘের বহর নেমে গেছে পাহাড়ের ঠিক পিছে। 
(ছাট ছোট মঠগুলি কি দেখছি গিরি-চূড়ায়, 

না, পাইনের সারি মাথ ছে টাদের কিরণ গায়? 

খুকী বল্লে,_এমন টাদটা ওঠে না ত নীচে! 

খোকা বল্লে,_-এই খাঁটি চাদ, আর বা দেখ মিছে ।, 
হিমের ভয়ে একরত্তিটা দেখলে না ত চাদ, 

অমন ভক্ত পেলি নে রে, চাদ, তুই আজ কাদ ! 
“রশি দিয়ে জ্যোছনা দেখে আনন্দ কি তার 
নকৃছে মেলাই আবোল-তাবোল, ফুরায় কি তা মার? 
বোবা যেমন আবেগভরে*বুঝায় মনের কথা, 

ভাবে, সবই বল্লেম, ফোটে নুধুই ব্যাকুলতা ! 

« আবার কি ?-_ নীল-সাগনে বূপার পাহাড় নাকি ? 
দেখে প্রাণ যে জুড়িয়ে গেল, ফেরে না আর আঁখি! 
“ক্র হও, মিত্র ভও) একবার দেখে যাও, 

এমন দিনে ভেদাভেদ সবই ভূলে যাও! 

কাঞ্চনশুঙ্গে আজ যে উদয় মধুর পৌর্ণমাসী, 

শ্ত্রতাঁয় কি কর্ছে দ্বান পবিভ্রতারাশি ? 

ণোভায় 'আভায় কোলাকুলি, পুণ্যে মিশ্ছে প্রেম, 
তুষার কোলে জ্যোছনা, বেন ক্ষমার বুকে ক্ষেম ! 


গৈরিক ৪১৩. 


ও কি মৌন স্বর্গ-আহ্বান ধরার প্রান্তে প্রকাশ, 

না, ও একটা স্তব্ধ ক্ষাস্তি ব্যাপি স্থুরের আকাশ ? 
কাঞ্চনজজ্ঘা, জ্যোছনা, আকাশ,_-মাঝে তিনটা প্রাণ! 
এমন সময় হ'ত যদি প্রাণের অবদান ! 


সিংহলের স্থতি ৷ 


প্রশ্ন খালিই কচ্ছিস্‌ আমায়, বিভা, * 
হঠাৎ ছেড়ে আরাম-থানার আয়েস 
গিয়েছিলাম কালাপানির পারে, 
দেখতে কৰে রাবণরাজার দেশ? 
সাগরের জল সেদিন পাটীর মত, 
ছিল কিনা চুপটী করে পড়ে”, 
না, জাহাজটা ছুলেছিল বেশ 
অধীর ঢেউয়ের ঝুলন দৌলায় চড়ে” ? 
আগে শুধু জল, ধু ধু জল, 
হঠাৎ জাহা্জ ছেড়ে দিল যখন, 
কোথায় আমরা, কোখাঁর় রইলি তোর!,__ 
মনে হ'য়ে মন কচ্ছিল কেমন? 
_ প্রশ্নের উপর প্রশ্নের বোঝা চাপে, 
একটু আমায় ছাড়তে দে মা, শ্বাস, 
এ সংসারে হিসেব নেওয়া সোজা, 
দিতে যে যায়, তার ত দফা! নিকাশ ! 


জামার কন্য।। 


শপ শশা শী লাথি ইস কপার, ০ পাল পর 
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পরীক্ষকের তীক্ষ 'পেনের* আগায়, 
প্রশ্নগুলি খইয়ের মতই ফোটে, 
তরুণ মগজ প্রশ্নের ত্রাসেই শুকার, 
স্বাস্থ্য ভাগে সে পরীক্ষার চোটে ! 
পুরাণ কথা তুল্লি, মেয়ে, আজ, 
এই প্রথম, অনেক দিনের পর! 
সে ষে আজ দশ বছরের কথা, 
বুঝলি, বিভা, ঠিক দশটা বছর! 


(২) 


বল্ছিস্--রাক্ষস সভ্য হল কবে? 

গিলে খেত আস্ত মানুষ যারা, 
তাদের নাকি খাগ্ভ নিরামিষ, 

অহিংসার পাণ্ড। নাকি তার! £ 
রামায়ণের স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ! 

সোণার সাজ তার চুরি ত হয় নাই? 
আছে ত সে অমর বিভীষণ, 

রাবণ-রাজার মায়ের পেটের ভাই ? 
আছে কি সেই শিলা সেতুর বাধ, 

বানর-সেনা হ'ল যাহে পার? 
কেমন করে ঘিরেছিল তার 

সোণার লঙ্কার চার্টি সিংহছার ? 
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এখন বুঝি পাথর হয়ে আছে 

সুর্পণথার কুলোর মত কাণ ? 
দেখেছ কি রাবণ-রাজার চিতা, 

জল্ছে যাহা সার! দিন-রাত সমান? 
কুম্তকর্ণের মু! আজ বুঝি 

হয়ে আছে আন্ত একট! পাহাড় ? 
অমর হনুর বড় আদরের 

অমুতের গাছ, হয় নি ত পব উজাড় ? 
মহীরাবণ লুকিয়ে থাকৃত যেথায়, 

দেখলে কি সেই পাতাল-তলের পুরী? 
সীতা যেথ! কীদূতেন একা পড়ে” 

সে অশোকবন দেখেছ ত ঘুরি ? 
ভূগোল খুলতে ও ভূল নাই বাছা, তোর, 

প্রশ্ন কচ্ছিস্‌ 'গ্লোব* সান্নে রেখে, 
করুৰি ভূগোল চিরদিনই গোল, 

ভূগোল শিক্ষা মানসের “ম্যাপ দেখে! 
মনে আছে, কাল বৈশ্াথী তখন, 

ঝড়ের দিনে ঝড়ের মতই মেতে 
বেরিয়ে পলেম বন্দীথান! ভেঙ্গে, 

নূতন দেশের নৃতন হাওয়া পেতে !- 
কথ৷ শুনে+, হাস্ছিস্‌ একটু মিঠে, 

ভাব্‌ছিস্‌, মা, তোর বাব! বেজায় বকে! 
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সত্য বল্ছি, বাহির হই নাই পথে 
দেশ দেখার ক্ষুদ্র একটা সথে। 
সাগর আমায় শ্বপ্রে দিল দেখা, 
গভীর ঘোষে ডাকৃলে,_-“আয়রে কৰি 1, 
সিংহল স্মরণ কর্লে,_-দেখতে তার 
সাগরের “ফেম-আঁটা মাটার ছবি ! 
সোণার শচী * মায়ের পেটেই তখন, 
তুই একটা ছু'বছরের লোক, 
বিদায় যখন চাইলাম ভাঙ্গ। গলায়, 
দেখলাম, তোর মা খালিই মুচ্ছেন চোখ | 
এ জীবনে অনেক হাসা, কাদা | 
বিদায় নিয়ে গেছে ষে তার পর, 
সে যে আজ দশটা বছর, বিভা, 
বয়ে গেছে পরে দশটা বছর ! 
(8) 
রেল গাড়ী ঠিক তোরই মত শিশু, 
বুকে তাহার আগুন যখন জমে, 
মানে ন৷ সে কারও দোহাই-ডাক, 
ফুত্তিটুক তার ঝাড়ে একটা দমে ! 
ঢং ঢং ঢং তিনটী ঘণ্টা পল, 
্‌ বিদায় হ'ল গাড়ী কটক হ'তে, 
" এ।সার-জো পুজ। 
২৭. 
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যাত্রার বাণী উঠল কখন বেজে, 
ছুট্লাম বেগে মদ্র দেশের পথে। 
মুখ বাড়িয়ে ছিলাম বিভোল চেয়ে, 
আলোর মালা যেতে লাগল সরে”; 
মনের আধার মিশলে। বাইরের সাথে, 
উঠ.তেছিল বুকট! কেমন করে”। 
বাইরের দিকে আবার চাইলাম যখন, 
দেখলাম) আঁধার জমাট গাছে গাছে। 
নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লাম চুপে, 
কিছুই যেন নাই রে বুকের কাছে! 
ভাঙ্গ। ভাঙ্গা ঘুমের মধ্যে শুধু 
মনে হতে লাগল বার বার, 
এ বিদায় হরু যদি চির-বিদায় ? 
যদিই ফিরে নাহি আমি আর ! 
হুজুক্‌ ! খেয়াল ! ঝোঁক !- যা হয় বল্‌, 
ছুটুলাম "স দিন কোন্‌ চুম্বকের টানে, 
কেমন করে? বুঝাই আজ তা তোরে, 
প্রাণের ভাষা পাই ন' অভিধানে! 


(৫ ) 


পথে যেতে “চিন্কার” সঙ্গে দেখা, 
তখন সুর্য্য হচ্ছে সবে লাল, 


গৈরিক ৪১৯ 


নৃভপদ্মের মৃণালগুলি এসে, 
জড়িয়ে ধর্ছে জল-পদ্ধের নাল ! 
হুদ ?-_না, এ হুধ-সমুদ্র দেখি, 
নীলাকাশ তরল-নীলে শয়ান, 
মাদি-দেব ক্গীরোদ-সিন্থ আোতে, 
কচ্ছেন যেন অনস্তে প্রয়াণ! 
মহাকালের অনুচরের মত, 
তীরতরু কি দেখছে সলিল স্বপন ?- 
কখন লক্ষ্মী উঠবেন অতল হতে 
কর্বেন ফ্গের সকল অভাব মোচন ! 
পাষাণ-ক্িন বক্ষ-প্রাচীর মাঝে 
জ্বলে বেমন স্বচ্ছ জুদয়-মণি, 
এও কি তেম্নি মাটী-বেড়া ঘেরা 
ধরার একটা স্ুধা-রসের খনি ? 
শাদা জলের পানে চেয়ে চেয়ে 
প্রাণট। যেন হ/য়ে গেল শাদ? ! 
পবল-ছবি না যাস্‌ যদি ছেড়ে, 
তবে কি প্রাণ মাথে ধূলা-কাদ! ? 
অনেককাল পর সেই ধবল-শোভা 
আবার আমায় করালি, মা; স্মরণ, 
প্রাণের প্রাণে ঢাল্লি যেন আজ, 
আলোর দেশের অমল একটী কিরণ 
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নাম্লেম আমরা “মাছুরাতে এসে, 

দেখলাম, পুরা-শিল্পের কলা-লীল। ; 
শুনেছিলাম দেবতার বরে নাকি 

নারী হয়ে উঠেছিল শিলা ! 
এও যেন কার আশীর্বাদের জোরে 

মান্যের-হাতে কক্ষ শিলার স্তুপ 
উঠল হঠাৎ মোহন-মৃর্তি ধরি”, 

মন্দির না ত-_ভুবনজয়ী রূপ ! 
ত্রিচিনপল্লী গিয়ে স্থথে ছখে 

দেখলাম পুরাকীত্তির ভগ্র-শেষ, 
দেউল মাঝে প্রকাণ্ড এক নগর, 

মন্দির না ত, যেন একটা প্রদেশ 
প্রতিভার সব কারিকরি দেখে 

হৃদয় রহে সসন্ত্রমে চুপ, 
শিষ্যের শিষ্য হালের ওন্তাদ্জীরা 

তুলতে চান ঘসে মেজেই রূপ! 
(ক হবে আর আগের কথা তুলে, 

কি ফল আর ধ্বংসাবশেষ দেখি ? 
কৰিতার কাল গেছে ষখন কেটে, 

ফাঁকির যুগে ঘাটতেই হবে মেকি! 
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তবু বদি পুরাণ কথা শুনে, 

চোখে মা, তোর আসে একটু জল, 
তবেই আমার রূপ দেখ সার্থক, 

তা হলেই মোর কাব্য লেখা সফল ! 


(৭) 


দেখলাম আর যা পথে পথে যেতে, 
স্থৃতিতে তা হারিয়ে আছে এখন ; 
আর কি তার ভাষার পোষাক পরে" 
বেরুবে আজ ফুল-বাবুটির মতন ? 
সে সব দেখা হয় নি ব্যর্থ তবু, 
শিক্ষার মত প্রাণের পাতে পাতে 
জড়িয়ে তাহা ; আস্ছে রক্ষ! করে” 
অনেক ঝঞ্জায়, অনেক বজপাতে ! 
লম্বা-চৌড়' কথাগুলো শুনে? 
ঠোঁটুটা যে তোর হাস্ছে চোরের মত, 
এই ত ভাবছিস্‌,-তোর! ছেলেমানুষ, 
তোদের কেন বলা অত শত? 
আমরা বড়,_কারণ ক্ষুরধার 
বুদ্ধি মোদের মগজে বিরাজ ! 
স্যায়ের ফাঁকি গজিয়ে আছে মাথায়, 
বিস্তার আমরা! এক একখানি জাহাজ! 
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ভাসে কিন্ত কোরক-কল্পনায় 

অস্তর-বিশ্বের গাঢ় অনুভূতি ) 
আমর! তাই দেবদর্শনে গিয়ে 

দেখি কেবল মন্দির আর মুরতি ! 

আমর। মরি জ্ঞানের বোঝা বয়ে, 

সহজ সত্য সরল প্রাণেই ফোটে, 
প্রজাপতি জে'কেই বসেন ফুলে, 

মধু-যা, তা কালো ভোম্র! লোটে ! 


(৮) 


শেষে একদিন "টিউটিকোরিন” ঘাটে 

অপরাহ্রে ট্রেন গিয়ে হাজির 
তোপের মত গভীর আওয়াজ শুনে, 

গ্লাড়ী হ'তে মুখটা কল্লেম বাহির । 
দেখলাম চেয়ে, খালিই নীলে নীল, 

নীলেই যেন নীলের অবশেষ ! 
ভূমিকম্পে সগ্ঠ পাতাল হ'তে, 

উঠল এ কোন নীলের মহা দেশ ? 
দ্রব-ধাতুর উষ্ণ ঢেউ বত 

লাফে লাফে ধর্তে যাচ্ছে আকাশ, 
প্রলয় যেন শেষের রূপ ধরি” 

স্থজনেরে কর্ছে পরিহাস ! 
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নিবিড় হ'তে নিবিড়তম হ;য়ে 

ছেয়ে আস্ছে কালবৈশাখীর আধার ; 
অধীর বাত্যা পলে পলে প্রবল, 

বাড়ছে ক্রমে জলের হাহাকার ! 
প্রাণের জোয়ার উঠ.লে। উথলিয়।, 

শুন্লাম তাহার গভীর গরজন, ! 
তালে তালে স্ফুত্তি উঠ্ল নেচে, 

মরণ বাচন রইল না আর ম্মরণ ! 
লঞ্চে চড়ে” আমর! তিনটা প্রাণী 

প্রাণটা সপে” লোণা-জলের হাতে ! 
উঠলাম গিক্ষে সিন্ধুগামী পোতে 

কালবৈশাবীর ঘোর হুর্যোগের সাথে ! 


€$ ৯) 


কালাপানির খবর বল্ছি তোকে,__ 

বাড়ীতে কেউ পাতবে না আর পাত, ! 
সত্যি কথার এইটে ভারি দোষ, 

পেটে ভরে না, যায়ই কেবল জাত! 
একে আমি প্রায়শ্চিত্তহীন, 

তাতে আবার পাতি-বিধিহারা, 
সিন্ধু বটে দিয়ে গেছি পাড়ি, 

গোম্পদে বা যাই রে শেষে মারা ! 
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জাতের কর্তা, জানি, ভগবান্‌, 

প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ যা” হোক্‌, 
তারই পায়ে করি নিবেদন, 

অন্ধকারে হারাই খন আলোক! 
মনে আছে, জাহাজে পা দিয়েই 

ধক্‌ করে” কি লেগেছিল বুকে; 
শুকৃনো-খাবার গিল্তে শিখে প্রথম, 

এম্নি লাগে শিশুর বা বুকটুকে ! 
চেয়ে চেয়ে মায়া-তীরের পানে, 

পুণ্য-রেণু দেখলাম প্রতি ধূলে, 
ছাড়াতে চাই যারে,__বুঝ.লেম ঠেকে+__ 

তারেই আরও জড়িয়ে ধরি ভুলে! 
মাটা ত নয়, মায়ের পদধূলি 

মনেত্ধ হাতে মাখতে লাগলাম মাথায়! 
পড়ে” গেল যাত্রার হুড়াহুড়ি, 

মাটার কাছে কেঁদে নিলাম বিদায়! 


(১০) 


উর্ধে নীল, নিয়ে নীল-_মাঝে 


মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে পায় পায় 
₹রিত-হিরণ মেশ! ধরার ছবি, 
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চায়! 
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ছবি কোথায় ?-_এ ষে শ্তামের রেখা, 
সে রেখাও ধূধু ক্রমে ধুধূ। 
নিমেষ নিয়ে নিমেষ মধ্যে চেয়ে, 
দেখলাম, জলে জলাকার সুধু! 
সে" সেঁ। শবে বেড়ে চল্ছে ঝড়ঃ 
জলের ডাক ক্রমেই ভয়ঙ্কর, 
নাচছে যেন স্ফীত ফণা! তুপে, 
চারিধারে লক্ষ অজগর! 
আস্মান ভেঙ্গে এল একট ধাক্কা, 
পাতাল ফেটে এল একটা ডাক, 
জাহাজ এম্নি জোরে উঠল ছলে? 
ভয় বুঝি বা এখনি ছু'ফীক ! 
নাবিকদলের সংযত-ব্যস্ততা 
মাঝে মাঝে পাচ্ছিল বেশ প্রকাশ, 
বুঝলাম, ব্যাপার খুবই গুরুতর, 
জীবন-মৃত্যুর মাঝে কচ্ছি বাস! 
চট্টলের এক মাঝি বল্লে, বাবু, 
এমন দিনে সমুদ্রে যায় কেউ ? 
লোকট৷ অবাক !-_-বল্লাম যখন,-সবেশ ত, 
শেষ-সমাধি রচবে না হক ঢেউ! 


৪২৬ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 
(১১) 


মাথার ভেতর ঘুরছে তখন খালি 
বে বো করে" কুস্তকারের চাক, 
কাণের দ্বারে বাজছে অবিরত 
ভে ভে রবে ভাজার হাজার শখ ! 
সঙ্গী ছুট একে একে, ক্রমে, 
লবণ-জলের এম্নি আকর্ষণ !-- 
গা৷ কেমনে কচ্ছে, এই না বলে? 
পতন এবং অদ্ধ- অচেতন । 
দ্খ। দেখে এ সময়ও আমার 
হাসি পেতে লাগল কিন্তু বেশ, 
কারণ, আমি “সি-সিকৃনেস্-প্রুফত, 
আশমার ব্যাপার যেন স্পেশাল “কেস্*। 
হঠাৎ-রোণী ছুটী সঙ্গে নিয়ে 
খোলা-হাওয়া থেতে উঠলাম “ডেকে”, 
হাওয়া নয ত, “সাইক্লোন, বা “টাইফুন্‌” ! 
বায়ুর মেজাজ ক্রমেই যাচ্ছে বেঁকে! 
ঢেউ আসে, না, আসে এক এক পাহাড়! 
গডেক্‌” ধুইয়ে নিচ্ছে বার বার, 
আছি যেন ওয়াটারলু*র মাঠে, 
শুন্ছি বসে” লড়াইর হুহুস্কার ! 


গৈরিক ৪২৭' 


বিরাট রূপ দেখে” চুলছে আখি, 
বীরের কাছে মাথ। হচ্ছে নত, 
অবাকৃ হয়ে, অসাড় হণপে সেথায় 
বসে* রইলাম পটের ছবির মত 
(৯২) 
মনে হঃল, চোরা-পাহাড় ঠেকে; 
এখন যদি তলিয়ে যেত জাহাজ, 
“সিন্দবাদের+ মত ভেসে ভেসে 
উঠ.তাম হয় ত বিজন-বীপের মাঝ! 
ঈগল পক্ষী পেড়ে গেছে ডিম, 
শাদ1 একটা জালা মনে হত, 
পক্ষিণী সেই ডিমে দিতে তা 
সে সে! শব্দে আস্ত ঝড়ের মত ! 
তার প্রকাণ্ড ঠ্যাংয়ের সাথে কষে? 
বেমালুম বাধ তাম আপনারে, 
আমায় নিয়ে ঈগল দিত উড়াল 
সাত সমুদ্র তের নদীর পারে! 
ক্রমে ক্রমে উঠতো পক্ষী-রাণী 
আমায় নিয়ে আসমানের শেষসীমাস, 
সুর্যের রশ্মি বড়ই তপ্ত যেথা, 
পৃথিবীট। তিলের মত দেখাক! 


৪২৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ধরার বুকে আধার ছায়া ফেলে' 

ঈগল নামতে পাহাড়ের এক চূড়ায়, 
বাধন খুলে” দেখ্তাম নীচে নেমে, 

আছি আজবসহর বোখরায় ! 
এমন সময় আর এক ধাক্কা এসে 

ভেঙ্গে দিল বোখরার খোস-স্বপন, 
মনে পল, সাগর ধিচ্ছি পাড়ি 

বিশ শতাব্বীর বাঙ্গালী একজন ! 


(১৩) 


অর্ধেক রাত ভর! লড়াই করে, 

হাওয়ার বেগ এল ক্রমে পড়ে”, 
চেয়ে দেখি, ফাঁকা আকাশ পেয়ে 

পূণিমার টাদ বেশে বসেছে চড়ে ! 
চারিদিকে অকুল হা হা হাসে, 

নভের নীলে মেশ! জলের কালো, 
কখন্‌ উর্ধে কোন্‌ গবাক্ষ খুলে! 

আশীর্ব্বাদেয় মত এল আলো! ! 
জলের জগত উঠলো যেন হেসে 

চেউয়ের মাঝে বাজ্তে লাগল বাণী? 
সাগর-বক্ষে এমন মধুর প্রয়াণ, 

মনে হ'ল, জন্ম-জন্মই ভাসি! 


গৈরিক ৪২৯, 


মাঝে মাঝে “লাইট, হাউসের আলে! 
দলভ্রষ্ট ঞ্ষব-তারার মত 

লাল আলো তার দেখিয়ে পথে পথে 
জানাচ্ছিল বাধা-বিদ্ব যত! 

একটু আগেই ঝড়ের কাণ্ড দেখে», 
সত্যি বল্ব, কাঁপ্তেছিল বুক, 

ঝড়ে মরা-_-একটা। বিভীষিকা ! 
জ্যোছনা রাতে মরণ- একটি সুখ, 

সারাটা রাত দেখলাম চাদ আর সাগর, 
সিন্ধু নেয়ে কোল দিচ্ছিল বাঘু, 

মনে হল, রাতটা এমন ছোট, 
স্থখের এতই অল্প পরমাষু ? 


(১৪) 


পড়লাম এসে “কলম্বো” বন্দরে, 

একটু আগেই হয়ে গেছে ভোর, 
সিন্ধু হ'তে সূর্য্য ওঠা দেখে 

জাহাজ ভরে উঠেছিল সোর ! 
বাস নিয়ে, সকাল সকাল সেদিন 

কোনমতে সেরে নিলাম আহার, 
চলে” গেলাম সোআ সেই রাস্তায়, 

বয়ে যাচ্ছে নীচেই সাগর যার । 


“৪৩৩ 


কাব্য-গ্রন্থ।বলী 


গড়িয়ে গড়িয়ে আস্ছে মুখর ঢেউ, 

যেন ধোনা-কাপাস রাশি রাশি, 
বায়ুর সাথে লীলার দোলায় ছুলে? 

মাতাল ঢেউ সব উঠছে অষ্টর হাসি”! 
গাঙ্গ-চীলের ঝাঁক উড়ছে ঘুরে” ঘুরে”, 

জেলে-ডিক্ষি যাচ্ছে ঢেউয়ের ভেতর ; 
ভবু যেন সে সিন্ধু এ নয়, 

নিদাঘ-নিশা দেখলাম যে লাগর ! 
+সন্থুন্নানে নামছে কত লোক, 

কাপ্ছে নিশান মাস্তলে মাস্তুলে, 
এত নয় সেই জ্যোছনা রাতের সাগর, 

ঘারে দেখে প্রাণ গেছিল খুলে ! 
প্রকৃতির এ দুরন্ত দুলালে 

বেডী দিয়ে পোষ মানা'ল কারা ? 
গচার বাঘ আর বনের বাঘে যেমন-- 
'এতে ওতে গ্রভেদ তেম্নি ধারা! 


(১৫) 


হয় ত তুমি ভুল বুঝ সব শুনে” 
ভাবছ,--দেশট। এমন কি আর তবে !- 
দেখুলে বুঝতে, এমন কমই মেলে, 
দেখার সাধ শোনায় মেটে কবে? 


গৈরিক ৪৩১ 


রসনার ত নাই রূপের স্বাদ, 

ভাষার ত নাই সহশ্ লোচন, 
মানস-পদ্মের মধু মনই লুটে, 

প্রাণের চোখেই ধর! পড়ে স্বপন ! 
চারিদিকে তরল নীলে বেড়, 

মাঝে মত্যণ, হরিৎ সমতল, 
মাটী ফুঁড়ে” উধাও পিঙ্গ পাহাড়, 

নীচে হদ, হদে বক্ত-কমল | 
লে তীরে নাবিকেলের সারি, 

লোহিত, শ্বেত নারকেল আছে ধরে”, 
কোথাও পাকা মামের পীত-শোভ।, 

বোলের গন্ধ কোথাও আমোদ করে”! 
বাঙ্গা রাঙ্গা কাটাল ষেন ফলে+__ 

আনারস সব পেকে গাছে গাছে! 
সোণা-রংয়ের ৰাশবনের মাঝ থেকে, 

মিঠে মন্ত্র ভেসে আসে কাছে! 
কোথাও পাহাড় কঠিন-নীলের ছৰি 

তরল-নীলে মুখ বাড়িয়ে গ্যাখে, 
মন্থর হো৷ ভে! গানের ফাঁকে ফীকে 

প্রপাতের রব লয়ের মত ঠ্যাকে! 


৪৩৭ 


কাব্য-গ্রন্থাবলা 
(১৬) 


“ক্যাণ্ডি' শৈলে উঠলাম একদিন গিয়ে, 

সিংহলের সে স্বর্গ ছিল বুঝি ? 
দেবতার৷ সব বেঁধেছিলেন বাস৷ 

ধরার উর্ধে স্বর্গ খুঁজি খু'জি” ! 
এই স্বর্গের লোভে রাবণ রাজা 

দেবতাদের ব্গতে করলেন দাস !-_ 
কেহ সভায় করতেন চামর ব্জন,' 

কেউ বা রোজ কাট তেন ঘোড়ার ঘাস। 
তুই বল্ছিস,__গড়া-কথা রেখে 

লঙ্কায় যা” যা+ দেখলে,-বল তাই ।_- 
সত্য বল্ছি--বা? চাও, সেথা পাবে, 

নাই যা, বুঝি বাঙ্গ লায়ও তা” নাই! 
কত দোকান, হোটেল, কতই প্রাসাদ, 

প্রশস্ত পথ সাফ।--যেন হাসে ! 
দশ মিনিট পরে পরেই ট্রেন 

ঘোর তুমি নগর অনায়াসে ! 


'ইলেক্টিক নু ম্ুইমিং-বাথ” 'ম্যাল', 
সন্ধ্যায় পার্ট গড়ের বাগ্ধ বাজে, 
“স্কেটিংরিষ্ক', “ক্লাব”, “মিউজিয়ম”, 
সহর সাজায় বিদ্যুৎ দেয়ালী-সাজে। 






১৬৪ 


গৈরিক ৪৩৩ 


সকাল বিকাল “বিচে” লোকের ভিড়, 
“ইয়াঁট” নিয়ে কেউ বা বাছ. খেলায়, 
রং-বেরংস্সের কড়ি, ঝিনুক, শামুক 
জেলের ছেলে “ফিরি” করে” বেড়ার ! 


(১৭) 


চৌদিক্‌ ঘেরা সাগর-পরিথায়, 
মাঝে তার এক ছিল স্বর্ণপুরী !-- 


আমর! সভ্য !-_-বলি,__বাল্সীকীর 


ও সব রসের কল্পনা-মাধুরী ! 
পু্পক রথে চড়ে” একদিন তার! 

মেঘরাজ্যে উড়ে” ষেত চলে” 1-- 
'এয়ারোপ্লেন” আবিষ্কার দেখেও, 

“ছুট্‌” করি তা কবির “ডিম” বলে+! 
চেয়েছিল গড়তে স্বর্গের সিড়ি 1 

আজ এটা অতি-রঞ্জন ভাষ৷ ! 
বিজ্ঞান ন৷ হয়, দর্শনই নয় হোক্‌, 

এ একটা কি প্রকাণ্ড আশা ! 
মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ। এতে 

হালের বিজ্ঞান বসার তাহার “হুক্‌” 
সে অত্রাস্ত সত্যের পিছে ছুটি 

আমর! ক'টি ধরার নাবালক ! 


৪৩৪ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


রাম-রাবণের কথা শুনলে এখন 

সিংহলীরা হেসেই হয় সারা, 
যেন এমন আজগরবি কাহিনী 

সাত জন্মেও শোনে নাই আর তারা! 
অশোক-কানন কবে হল উজাড়, 

সতীর অশ্রু পড়েছিল তায় ! 
পুষ্পক-রথ বুঝি অভিমানে 

হঠাৎ একদিন উড়ে গেল হাওয়ায় ! 


(১৮) 


দেখলাম বটে, বৌদ্ধ ঘুগের লীলা! 
আজও জয়ধ্বজা গব্ষে বয়, 
অনেক মুষ্তি, অনুশাসন মাঝে 
পুরীথ-কীন্তি ধীরে কথ কয়! 
পয়ত্রিশ ফিট বুদ্ধ মুত্তি দেখে, 
বুঝলাম, ব্যর্থ হয় নি মহ্থাপ্রচার, 
শুন্লাম তা+তে সত্যের জয়ধ্বনি, 
নির্বাণ-তত্বের অমর সমাচার ! 
খজ.তে গিয়ে বিজয়ের জয়-স্কৃতি, 
পেলাম শুন্য দীর্ঘশ্বাসের আশীষ, 
পচা পুরাণ গেছে, হুঃখ কি, মা? 
নুতন কেমন র্ড্চঙে আর পালিস্‌! 


গৈরিক ৪৩৫ 


সোপার লঙ্কা দেখতে গিয়ে সেদিন, 

দেখে এলাম বিশ-শতাব্দীর “সিলোন্ ! 
কি হয়েছে ?-_রাক্ষসগুলোর স্থৃতি 

ন! হয় মরে” ভূত হয়েছে এখন ! 
সিংহল-বালক আজ ত কালা মুখে 

“বার্ডসাই” ফৌকে, ইংরিজী দেয় ঝেড়ে, 
সিংহল-বালা “রুজ* “পোমেটম্, মেখে, 

কালো রংয়ে চেকৃনাই তোলে বেড়ে ! 
সিংহল।র বেশ “নেক্টাই” “কলার” “হ্যাট” 

সিংহলিনীর “মাফ.লার” “ক্লোক” আর গাউন”! 

সোণার লঙ্কা গেছে বে, মা, পুড়ে” 

দেখলাম একটা “আপ-টু-ডেট্‌” টাউন। 


মরুভূমির-ম্বপ্র 


(১) 
কি ্বপ্রে কাটাও কাল, হে বিরাট বালুকা-উষর, 
পড়ে” আছ এক প্রান্তে, ধরণীর হুংস্বপ্ন ধুসর ! 
বন্ধ্যা বলে” ভব ছায়া কেহ বুঝি স্পশিতে ন! চায়, 
তোমার নিশ্বাসে ষেন উৎসবের উৎসটি শুকায় ! 
মিছে আসে তব গৃহে নিশি-শেষে মধুর প্রভাত, 
রবি-শশী বৃথা নেমে তব দ্বারে করে করাঘাত ! 
তার! আর জ্যোত্ন।-বুষ্টি হয় বটে আকাশে তোমার, 
বায় যেন কোন মতে শুধি” তার! কর্তব্যের ধার । 

(২১ 
নুন্দর স্যষ্টির বুঝি তুমি এক প্রকাণ্ড বিদ্দপ, 
তব সোহাগের শিশু কুজ-পৃষ্ঠ জীব অপরূপ ! 
স্থজন ও প্রলয়ের বীজ হতে তোমার জনম, 
জন্মকালে প্রকৃতি কি ক্ষোভে লাজে হুইয়! নিন্ম 
অরুেশে করিয়। গেল শুন্ত প্রাস্তে তোমারে বর্জন, 
রূপসী শ্রীঅঙ্গ হতে ফেলে যথা সজ্জা অশোভন ? 
তব বক্ষ ভেদি” সেই মাতৃ-ত্যক্ত সন্তানের “রিষ” ! 
দিকে দিকে দঞ্চ করি? ছড়াইছে অভিশাপ-বিষ ! 
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(৩) 
থৈ থৈ করিতেছে বালুকার তগ্ড-পারাবার, 
অন্ধকারে ঘনাইয়৷ উঠে যেন আরও অন্ধকার! 
অদৃষ্টেরে ঘেরে থা জীবনের শত অভিশাপ, 
এক জাল! মাঝে আসি' অগ্নি দেয় আর এক সন্তাঁপ ! 
ধূসর উর্মির বক্ষে স্তব্ধ যত জীবন-কল্লোল, 
নাই তরী, নাই তীর-_নাই হরিৎ-হিল্লোল! 
জীবনের প্রান্ত হ'তে প্রেতাত্মার যেন সন্তাষণ, 
উঠিতেছে হা হা” সুধু) কে জানে, তা হাসি, না৷ ক্রন্দন? 
(৪) 
তোম! ঘিরে সর্বকাল জবলিতেছে কালের শ্মশান, 
বিধবার বেশে সেথ। ফেল” শ্বাস রাত্রিদিনমান ! 
ছুড়াইতে তীব্র জালা মুছাইতে তণ্ত-অশ্রধার, 
আছে যেন সর্বনাশ, শ্মশানের বান্ধব তোমার! 
মানুষের মতই কি প্রকৃতির পশুর অন্তর ? 
সভ্য-সাজে অভিনয় ?--মনে-প্রাণে কুৎসিত, বর্বর! 
বীভৎস পাশব-লীল। !-_-একখানি পটের আড়াল! 
জীবন-নেপথ্য হতে উকি মারে ভোগের কঙ্কাল। 


(৫) 
রিক্ত, তিক্ত আত্ম! সম তুমি বিশ্ব-সুধায় বিমুখ, 
পর-নুখে অন্তর্দাহ, পর-দুঃখে জীবনের সুখ! 


৪৩৮ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


মুগতৃষ্চিকার ফাঁস, সে মনেরই রাক্ষপী রচনা, 

শরাস্ত পান্থ বড় আশে আলিঙ্গন করে সে ছলনা । 

ছুরস্ত ঠগীর মত, কণ্ঠ তার চাঁপি? অকম্মাৎ 

মুহূর্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ! 

“কই বারি? “কই বারি ?-_হাহাকার কর যে তৃষ্ণা, 

ও ত প্রেতাতআ্ার তৃষা, অভিশাপে দহিছে তোমায় ! 
(৬) 


জননী প্রন্কৃতি আর চাহে না দ্বণায় তোম! পানে) 
শ্নেহ-উপচার যত বিলাইছে আদৃত সন্তানে। 
পান্-পাদপের স্ুুধ! বক্ষে যার, সে যদি পাষাণী ? 

দয়া ত্রান্তি ! নেহ-ব্যঙ্গ ! ভিখারিণী তবে রাজরাণী। 
হূর্তের উন্মাদনা, জানি, ওই ক্রুর হত্যা-নেশা, 

হস! জননী হ'য়ে কাদে তব শোণিতের তৃষা ! 

জানি আমি, এই দণ্ডে শ্বশানের ধুলি-খৃদরিতা, 

রাঙ্জী হ'তে পার তুমি, অকন্মাৎ মহিমা-মগ্ডিতা ! 


(৭) 
ধসারে জীবন-যুদ্ধে স্বুধাপাত্রে মিশিল ণরল, 
সত্যে আর সত্য নাই, মঙ্গলে পশিল অমঙ্গল ! 


উন্নতি, ন! অধঃপাতে জগতের যাত্রা-রথ ধায়? 
মানব কি অগ্রসর, না ক্রমশ হটে পরীক্ষায়? 
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পতিত কি উচ্চে তবে ? উত্থানে কি আনিছে পতন? 
পুণ্যে পাপ ? পাপে পুণ্য ? মোহ তবে প্রজ্ঞার চেতন? 
-_-এ উদৃত্রাস্তি শাস্তি তরে, লোকালয়-প্রান্তে বাধি বাসা, 
টলা”তে কি স্বর্গ, উদ্ধে উড়ায়েছ অগ্রিময় আশা ? 

(৮) 
তাই তুমি বিবাসিনী, সন্নযাসিনী, গৈরিক-বসনা, 
আপনা বঞ্চনা করি” করিতেছ যুগের সাধন! । 
প্রকৃতি বাঁটিল সুধা যবে সেই স্থজন-প্রভাতে, 
কেহ রূপ, কেহ গন্ধ, কেহ রস চেয়ে নিল সাথে; 
প্রকৃতি সন্সেহে যবে সুধাইল, “তোমার কি চাই ? 
নীলক-সম স্থৃধু মাগি” নিলে বিষ আর ছাই ! 

ংসারে সন্যাসী সাজি” প্রতীক্ষিয়া আছ যুগান্তর, 

জীব-রাজ্য যাবৎ না ন্বর্গ-রাজ্যে হয় অগ্রসর ! 

(৯) 
আবিষারকারী বিশ্বে উপহার দিতে নব-দেশ 
নিপাতের মহাগ্রাসে করে যবে নির্ভয়ে প্রবেশ) 
মজ্জমান পোত হ'তে অসহায়গণে করি পার 
ঈ্াড়ায়ে বীরের মত মৃত্যু যবে বরে কর্ণধার ; 
আমন্ন বিনাশ হ'তে বাহিনীরে করিতে রক্ষণ 
সেনানী তোপের মুখে আপনারে উড়ায় যখন ! 
তা” হতেও, মনে হয়, তোমার ও আত্মা বলবান্‌, 
তা* হতেও শ্রেষ্ঠ বুঝি তোমার ও আম্মবলিদান ! 
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কাব্/-গ্রন্থাবলী 
(১০) 


দেখেও দেখি না মোরা ত্যাগের এ মহিমা উজ্জ্বল, 
তুচ্ছ করেঃ যাই সবে ভেবে” তোম! নীরস, নিক্ষল। 
সেদিন চিনিব তোমা, যেদিন "আসিবে গুভদিন, 
ভেদাভেদ হানাহানি শান্তিমন্ত্রে হইবে বিলীন 
বক্ষে বক্ষে দেবালয়, কে কণ্ঠে বিশ্বাসের গান, 
এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান্‌ ! 
হে উর, সেই দিন-বে তুমি সহসা উর্বর, 
পুলকিত বালুস্তর খুলে দিবে আনন্দ নির্বর ! 
(১১) 
সেদিন আসিবে বিশ্বে সত্য লাগি সত্যের সাধনা, 
কবিতার স্বর্ণযুগ, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ আরাধনা ! 
ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বপ্রেমে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন 1 
হবে জগতের নীতি, জীবনের গতি গ্লানিহীন। 
আত্ম-গৌরবের কাছে সাম্রাজ্যের গর্বব তুচ্ছ হবে, 
উচ্চাশ! আদর্শ নব স।জাইবে স্বর্গের বৈভবে ! 
হোক্‌ লাভে ক্ষতি, নর হ্যায়-বন্প। ধরে? রবে কষে», 
হোক্‌ জয়ে পরাজয়, সত্য-যোগাসনে রবে বসে? । 


(১২) 


সেদিনের কল্পনায় মুগ্ধ কবি হেরে স্বপ্নভরে, 
জন্ম-সত্র যেন তার জড়াইয়া তব বালুস্তরে ! 
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সার-আবর্তে পড়ি” মন্ত ঘৃিবায়ু তার প্রাণ! 
তোমার উর কোল এক যোগ্য জুড়াবার স্থান! 
বঙ্গের আগ্নেয়গিরি নিভিয়াও নিভিতে ন৷ চায়, 
আগুনেরে ডেকে নাও শোয়াইতে তোমার চিতায় ! 
পিপাসায় গষ হিয়া, বেড়ায়েছি সুধা খুঁজি খুঁজি ; 
তাই মোরে, মরুভূমি, দেখা দিলে স্বপ্নে এসে বুঝি! 


আমার বাগান 


বানিষ়েছিলাম সখের একটি বাগান 
অনেক সেবা অনেক পয্সসা ঢেলে, 
'আনিক়েছিলাম অনেক বীজ আর চার! 
দেশ-বিদেশের যেখানে যা মেলে । 
লাগিয়েছিলাম “ম্যাগ নোলিয়ার পানে 
গন্ধরাজ, চাপা, শেফালিকা৷, 
থাকৃত ফুটে “ডেলিয়া” ডেজী* আবার 
স্র্য্যমুখী, চক্রমল্িকা | 
গোলাপ-সারের ফাঁকে ফাকে 'পপি*, 
বাঁধুলীর ঠিক পাঁশেই “ভাক্লেট”, 
আমোদ কণ্তত কোথাও যু ই আর বেল, 
কোথাও হাস্ত "প্যান্জি” “মিগোনেউ” | 
জীগগিয়েছিলাম মারবেলের হ্দটিতে 
সোণার কমল সাথে “লিলি,-রাণী, 
দিশী-পাতাবাহার মাঝে ক্রোটন 
রূপের বাহার খুল্ত সব খানি । 
তৈরী করে” কাঠের মস্ত ঘর, 
“অকঝকিডগুলি পুষেছিলাম তায়, 
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'আইভি*র সঙ্গে মাধবীরে এনে 

দিয়েছিলাম বাইয়ে তারই গায়। 
কাটিয়েছিলাম লম্বা একটা ঝিল, 

সারসগুলো বেড়াতো সে ঝিলে, 
শানবাধ! ঘাট থেকে “জলি-বোট” 

জল খেল্তে ডাকৃতে। সন্ধ্যা কালে । 
ঝিলের পারে পারে মস্যণ “লন”, 

শ্বামল কোমল মথমল যেন পাতা, 
উদ্ভিদ-রাজার গ্রীণ রঙ্গের তাবু__ 

ঝোপ,_-ধর্তো। রোদ্‌-ঘিষ্টিতে ছাতা ! 
নকল পাহাড় গড়িয়ে, তার গার 

ঘাসের কার্পেট দিয়েছিলাম পেতে, 
ফোয়ারা-ঘেরা চৌবাচ্চা, তার জলে 

লাল মাছের ঝাঁক ভাম্ত খই খেতে । 
লাল সুর্কির রাস্তার ধারে ধারে 

আলোর থাম, বিরামের আসন, 
এদিক্‌ ওদিক্‌ মার্বেল পুতুলগুলি 

দাড়িয়ে থাকৃতো৷ মুক শোভার মতন । 
লোহার কারুকাজের রেলিং দিয়ে 

ঘিরেছিলাম বাগানের চার্ধার, 
পরীর মুন্তি খোদা চার্টে ফটক 

চার্ট ধারে বসিয়েছিলাম তার। 
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কেয়ারি করে; সাঁজিয়েছিলাম বাগান 

ভেবে ভেবে, সবই আপন মনে, 
থেলা কর্তাম প্রভাতে সন্ধ্যায় 

আমার যত কুনুম-ছুলাল সনে। 
অদুরে এক পাহাড় যেত দেখা, 

নির্ঝর আদ্ছে নেমে তাঁর গা বেয়ে, 
কুলের গন্ধ নিয়ে দখিণ হাওয়া 

শীতল হয়ে বইত ঝর্ণায় নেয়ে । 
দেখতাম, দেয় ছু'বেলা জল গাছে 

গুণগুনিয়ে আপনার মনে গেয়ে 
টোপা-গালী, ঝাঁকৃড়া-চুলী__মালীর 

লাল টুকৃটুকে সাতবছরের মেয়ে ! 
ভাওয়ার মতই হাল্কা শরীরটুক্‌ 

হাওয়ার সাথে নেচে নেচে বেড়ায়, 
জল ঢাল্তে--তরল স্ৃত্তি যেন 

জলের মতই অবহেলে গড়ায়। 
ঝোপ যেন পাতার কুটার !__-তা”তে 

বেঞ্চ,--বসে” আরাম করি একা, 
লাল-গোলাপের রাঙ্গা-হাসির মত, 

সোণ! মেয়ের সঙ্গে নিত্য দেখা । 
'মামার চোখে চোখটা পড়লেই দৌড়, 

হুকিয়ে পড়ে হঠাৎ ঝোপের ভিতর, 
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আড়াল থেকে উঠতে থাকে কেবল, 
উচ্চ হাসির লম্বা! একটা লহর ! 
আবার যদ্দি থাকি অন্মনে, 
মেয়েটুক্‌ ত1 ফেলে কেমন বুঝি, 
আমার একটী চোরা-চাউনী লাগি 
আখি ছুটী বেড়ায় খুঁজি খুঁজি! 
হাত থেকে তার ৰাঁঝরি কেড়ে কভু 
এনে দিতাম ঝিল থেকে জল তারে, 
আমান জল সে তক্ষণি না ঢেলে' 
জল আন্তে যেত ঝিলের ধারে। 
বাগান হ'তে যখন উঠে গিয়ে 
একেবারে শোবার ঘরে ঢ,কি, 
খোলা-জান্লা দিয়ে মাত.লা-আখি 
মাঝে মাঝে মারে এসে উকি। 
আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি-_- 
ছুপুর বেল! খোলা আঙ্গিনায় 
কালে কালো! কৌকড়া চুল খুলে" 
ব্রাঙ্গ মেয়ে মাঘের রোদ্‌ পোহায়। 
পেছন থেকে হঠাৎ ছাপিয়ে চোখ 
হাতটুক্‌ তার মুঠার মধ্যে রাখি, 
সম্ত-ধর। বুনো! পাখীর মত 
ছটফট সে করে থাকি” থাকি” । 
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সোহাগের খুব ছোট্ট ক”্টা কিল 

পড়তে থাকে যখন তাহার পিঠে, 
কাণ ছুটো তার বেজায় হয় লাল, 

ছষ্ট, ঠোট তার হাসে ভারি মিঠে! 
বলক এলে ওঠে যেমন ঢধ 

উথ.লে” উথ.লে”, থামতে নাহি চায়, 
একটু খানি জলের ছি'টে পেলেই 

যেমন আবার জল হয়ে যায়-_ 
তেম্নি আমার স্নেহের অভিষেকে 

উদ্ম! তাহার ঠাণ্ডা হত যখন, 
ধীরে ধীরে নিরুপায় না হ/য়ে 

আমার কাছে ধর দিত তখন । 
তবু খানিক সাধাসাধির পালা, 

একটা আধ্‌টি কথাই অনেকক্ষণ, 
শেষ ফুটত কথার টপর কথা) 

সন্ধ্যাবেলায় তারা 'গঠার মতন। 
কচি প্রাণের রঁচা ইতিহাস, 

ভাজ! ফুলের স্ুরভি-জীবন! 
বাহিরে তার কোনই সত্বা নাই, 

অস্তরে তার সোণার সিংহাসন ! 
কথা কইতে কইতে কখন উঠে, 

হো শ্লো হেসে পালিয়ে যেত কোথায়, 
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কৌকৃড়া চুল ছুল্ছে পিঠের *পরে, 
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চায় । 
পাহাড় রোজই দীড়িয়ে থাকে সোজা, 
মেঘেরা ত খালিই শুন্তে ভাসে, 
মালীর মেয়ে ঝাঝরি হাতে রোজ 
গাছের গোড়ায় জল ঢালতে আসে 
কখনও ব1 পেয়ারা খেতে খেতে 
শিস্‌ দিয়ে দোয়েলেরে ভেঙ্গায়, 
কখনও বা শোলাপ ছু'ড়ে মেরে 
মস্ত বকৃসিস্‌ করে যেন আমায় ! 
চৈত্র-ঝড়ে কুড়িয়ে কচি আম, 
মালীর হাতে পাঠিয়ে দিত ডালা, 
মেঘ.ল! দিনে ভিজে” শিল কুড়িয়ে 
'পাঠাত সে গেঁথে দিবিব মালা । 
হাওয়! থেয়ে ফির্ছি একদিন সাঁঝে, 
উঠে আছে পাহাড়ে সেই মেয়ে, 
কখন থেকে চুপটী করে, এসে 
রয়েছে ও কাহার পথ চেয়ে ! 
হাতটি রেখে গালে একমনে, 
শুন্ছে বসে' ঝরণার কল্‌ কল্‌, 
মনটা তার কোথায় গেছে উড়ে 
ফুলটি হতে যেন পরিমল! 
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চমকে উঠল আমার গল! শুনে+, 

নেমে পড়ল আমায় আম্তে দেখে, 
ঠিক তখনই ময়নার একটি ছান। 

গড়িয়ে গ'ল উচু পাহাড় থেকে । 
অম্নি তারে কুড়িয়ে নিল বুকে, 

ছেলের বাথায় মা যেমন হয় পাগল, 
তেম্নি জড়িয়ে বেদন। তর যেন 

-ছুঁড়িয়ে দেবে স্নেহের জোরেই কেবল। 

সেবার হাত বুলা”ল সারা গার, 

কত যতন, কতই ন! আদরে, 
একটা কণাও পেতাম যদি তার, 

পক্ষী-জন্ম নিতাম বা! সাধ করে”! 
দিতে লাগল ঝরণার জল মুখে, 
আঁচল দিয়ে কর্তে লাগ.ল হাওয়া, 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো! কতমতে, 

প্রাণের সাড়। যার কি কোথাও পাওয়৷। 
মৃত পাথীর ঠোটে অবশেষে 

এমন মিঠে দিল একটা চুমা, 
স্নেহ যেন হৃদয় ফেটে এসে 

বাখিতেরে বল্লে,-্ঘুমা, ঘুমা !! 
সমব্যথার সাথী ধর্লে আমায়, 

সেই প্রথম আপন থেকে কথা,--- 


৯ 
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“পাহাড় গড়িয়ে মল সোণার পাখী !» 

_-সেই প্রথম কচিবুকে বাথা ! 
পাখীর সঙ্গে সঙ্গেই হ'ল বুঝি 

হাসির মরণ একরত্তি সে মেয়ের ! 
একটা মাস ঠোঁটটী রইল চুপ, 

ছিল না যার সবুর একটা পলের ' 
গেছে তার পর একটী বছর ঘুরে । 

-_-একদিন দেখতে ঘোড়দৌডের খেলা, 
কারেও কিছু জান্তে নাহি দিয়ে 

বেরিয়ে পলাম ঠায় দুপুর বেলা! 
একট! বাজি দেখেই মনট! যেন 

বাড়ীর পানে কেন ছুটতে চায়, 


চলে” এলাম এম্নি একট! টানে, 
যেন কি আজ ঘটেছে কোথায় । 


বাড়ীতে প| দিতেই বল্লে চাকর,__ 

'মালীর মেয়ে ঢ.কূল শোবার ঘরে, 
ছোট জাতের আম্পদ্ধা না দেখে, 

তাড়িয়ে দিলাম তক্ষণি কাণ ধরে”! 
তৈরি খাবার সবই গেল ফেল! (-_ 

আমি বল্লাম- বেট, বেরো৷ আজিই, 
কার গায়ে আজ তুলেছিস্‌ তুই হাত, 

সে বড়, না জাত বড় রে, পাজি !, 
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-_নিঃশবে ত বিদেয় হ'ল চাকর; 

অভিমানী মেয়ের নাই উদ্দেশ, 
সার! রাস্ত। খুঁজে” খুঁজে” তারে 

ঝরণার ধারে ধর্লাম গিয়ে শেষ! 
অপরাহের মলিন রবিকর, 

পড়েছে সেই কচিমুখটুকে, 
দেখলাম যেন নিজের মেয়ের মুখ 

মানীর মেয়ের কাতর মলিন মুখে । 
অনেক ডাকেও দিল ন! সে সাড়।, 

পাথর ছুড়তে লাগল জলে কেবল, 
সোয়ার যেমন তেজী ঘোড়া রোখে, 

তেম্নি টেনে রাখছে চোখের জল ! 
যতই সাধতে লাগলাম আদর করে”, 

ততই উথলে উঠ্‌ছে তাহার থেদ, 
পাহাড় ভেঙ্গে উঠতে লাগ.ল মেয়ে, 

ভাবলাম, এতে বাড়বে শুধুই জেদ! 
বাড়ী ফিরে মালারে সব বলে, 

পাঠিয়ে দিলাম বুঝিয়ে আন্তে তারে, 
সোণা মেয়ের আসার প্রতীক্ষায় 

ঘুরতে লাগ্লাম বাগানের চার ধারে। 
পাভ৷ পড়ে, পায়ের শব ভাবি, 

পাখী ডাকে, শুনি তারই গল, 
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মাহারা। হায়, অসহায় শিশু-- 

ঝাঁঝরি পড়ে' কাদছে গাছতল। ! 
ও কি?-_কার ও অষ্রহাসি শুনি, 

হাসি না ত, এ যে হাহাকার ! 
সাথে সাথে পরাণ উঠল কেঁদে, 

দেখতে লাগলাম চোখে শুধু আধার ! 
একটু পরেই ক্ষ্যাপার মত এসে 

আমার পায়ে লুটিয়ে পল মালী, 
বল্লে, “বাবু, ফিরিয়ে আন তারে !” 

- বলেই কাদে, পাহাড় দেখায় খালি। 
উর্ধম্বাসে ছুট_লাম মালীর সাথে, 

পায়ের নীচে ঘুর্‌তে ছিল মাটা, 
গিয়েছে যা, ফির্বে না তা আর, 

প্রাণের মধ্যে বুঝলাম সেটা খাঁটি। 
গিয়ে দেখলাম যাহা, বলতে আজও 

হৃদ্‌পিণ্ডট! ফাটে বুঝি আবার, 
আছাড় থেয়ে পড়ছি পাষাণ-কোলে, 

মালী টেনে নিলে বুকে তার। 
ডাক্তার বাবু এলেন আশীর মত, 

ফিরলেন দেখে" মুখটা করে ভার !-- 
এই জলে, ফের এই যে নিভে আলো, 

দয়াল প্রভু, এ সৃষ্টি কি তোমার 1? 
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মিশতে লাগলো মৌনে সে বিজনে 

দুইটী বক্ষে একটা কন্তা-শোক, 
তখন সন্ধা! আস্ছে পায় পায় 

ডুবিয়ে দিতে দিনের বিদায়-আলোক । 
বল্েম কেদে,_ওরে হতভাগা, 

কেমল করে” হল সর্বনাশ !, 
মাল বল্পে,_ আমায় করে খুন, 

আমার চাদটা আমিই কল্লাম গ্রাস! 
ছিল ন: মোর উচু পাহাঁড়টাতে, 

আমার ডাকে দেয় নি আগে সাড়া, 
নাম্ল, ন! শেষ দিল নিজকে ছেড়ে, 

লাগালাম খুব জোরে যখন তাড়া ? 
ক্রুত নামতে, হয় ত পিছলে গিয়ে, 

কিম্বা কোন পাথরে পা ঠেকে 
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে, 

হা! হা__গড়িয়ে পল উচু পাহাড় থেকে ! 
শরীর যেমন তেম্নি আছে ঠিক 

রূপের মৃত্যু !__ প্রাণ গেছে উড়ে? ) 
নেড়ে চের্ডে অনেকক্ষণ দেখে? 

বুঝ্লাম, আমার কপাল গেছে গুড়ে' ! 


গৈরিক ৪৫৩ 


মনে হল, ঠিক এম্নি সময়, 

ঠিক এইখানে একটা ময়ন' পাখী 
পাহাড় হ”তে গড়িয়ে পড়েছিল, 

মেয়ে আমায় দেখিয়েছিল ডাকি” ! 
সোণার মেয়ে মর! পাখীটারে 

আদর করেছিল যেমন করে”, 
স্গ্যাপার মত মড়া কোলে নিয়ে 

সোহাগ করতে লাগলাম পরাণ ভরে? ! 
সার] গায়ে তেম্নি বুলিয়ে হাত 

করতে লাগলাম কি আগ্রহে বাতাস, 
নাকের কাছে নিয়ে বার বার 

দেখতে লাগলাম বইছে কিনা শ্বাস! 
নিশার আধার আস্ছে ঘোর হয়ে, 

ছুইটি শ্মশান মাঝে একটি মরা, 
স্বপ্নে কাটছে পলের পরে পল; 

মরে? যেন গেছে বসুন্ধর! ! 
সেই রাতে--সে কাল রাতেই শেষে 

দগ্ধ কর্লাম ব্বর্ণপ্রতিমারে, 
বল্লাম--মালী, এবার তোমার বিদায় !-_- 

হাজারের ছুই তোড়া। দিলাম তারে। 
সে বেচার! কেঁদেই স্থধু সারা! 

বল্লাম,__-“মালী, বাগানের আজ শেষ!” 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


উচিত মাইনে গছিয়ে কোন মতে 

পরদিন তারে পাঠিয়ে দিলাম দেশ। 
মালীর দল বেড়ে কল্লাম বিদায়, 

তুলে" দিলাম পাহারা সাথে সাথে, 
সথের বাগান দিলাম সেধে সঁপে 

শেয়াল.কুকুর চোর-চোট্টার হাতে 
এক সপ্তাহের মাঝেই বাস তুলে 

চলে, গেলাম সুদূর দেশান্তরে, 
সাধের কানন পুড়িয়ে দিয়ে এলাম 

সোণার মেয়ের দগ্ধ চিত্তার "পরে । 
দিন কাটুতো একটি স্থৃতি লয়ে, 

রাত পোহাতো একটা স্বপ্ন দেখে? 
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে, 

হাহা !__গাঁড়গে পল উচু পাহাড় থেকে 
বহ্ছদিনে ফিরলাম দেখতে বাগান, 

আজকে শ্মশান, ছিল বা কবিত! ! 
প্রি অপু-পর্শাণুর ঝুকে 

জল্ছে যেন সেদিনকার সে চিতা ! 
সাজানো বাগ উজাড় হ'য়ে সেথা 

জমেছে আঁজ উলুখড়ের মেলা, 
ছেলের! সব পাথর মুর্তি ভেঙ্গে 

করেছে আজ খেল্বার বুঝি ঢেলা ! 


গৈরিক 8৫৫ 


লাল রাস্তার চিহনও কোথ! নাই, 

বেঞ্চ, আলো, সবই চূর্মার ! 
নন্দনকানন আমার তরে যেন 

রেখেছে আজ শুন্ত আর আধার ! 
ছিল যেথায় লাল মাছের বাঁক, 

সে জঙ্গলে থাকে এখন সাপ! 
পায়ে ?-_না প্রাণে ফুটছে কাট ! 

সেকি রূপের বিদাধঅভিশাপ £ 
রেলিং যেটুক আছে, পড়ছে খসে+, 

ফোয়ারা ছিল, মনেও হয় না ভ্রমে, 
ঘুরতে লাগ্লাম ধ্বংসের মাঝ খানে, 

রাত্রি গভীর-_-গভীরতম ক্রমে ! 
হঠাৎ একটা ঝোপের আধার থেকে 

উঠলো যেন কাহার উচ্চ হাঁসি, 
আবার কোখ, ঝিলের ধারে বসে”, 

কাদে এ কে, এলিয়ে কেশের রাশি? 
সকল ধ্বনি ডুবিয়ে দিয়ে শেষে 

ফুটছে একটা গভীর হাহাকার, 
হা! হা ধবনি উঠে” মেঘে মেঘে 

সুরের লোক হয়ে গেল পার! 
সেই বিজনে শান্ত গ্রকৃতিও 

ক্ষিপু হয়ে উঠলো যেন হঠাৎ, 


৪৫৬ কাব্য-গ্রন্থ।বলী 


পাহাড়, ঝরণা, মেঘ, আকাশ, বাতা 
মানব-ভাষা পেল অকল্মাং! 
গুন্তে লাগলাম সেই শ্বশানে বসে? 
তার! যেন বল্ছে আমায় ডেকে, 
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে, 
চা হা-_ গড়িয়ে গল উঁচ পাহাড় থেকে ! 


কোথা--কতদূর ? 


স্গে যুগে এ জিজ্ঞাসা কোথা-_-কতদৃর ? 
প্রশ্ন মিছে কেদে মরে উত্তরের পাছে, 
ব্রাপিত অনস্ত-যাত্রী !_ কি জানি কি আছে 
মৃত্যুর নেপথ্যে ' সে কি চণ্ড, ন। মধুর ? 
কি সে মহা পরিণাম ?-_বুঝি তারই তরে 
রবি-শশী গিরি-সিন্কু অপুর্বব স্জন 3 
গ্রহকুল ঘুরিতেছে যুগ-যুগাস্তরে, 
নাহি শ্রাস্তি, নাহি ভ্রাস্তি-_-সে আদর্শ লাগি 
কি সে মহা পরিণাম ?--সে আদর্শ লাগি 
কঠোর তপস্যামগ্প বুঝি যোগীকুল, 

ঝুকে স্বপ্রভার--কবি কত নিশি জাগি, 
তুলি ল”য়ে লুব্ধ শিল্পী আগ্রহে আকুল! 
দেশ-কালে বন্ধ কি সে যাত্রার নিয়তি ? 
না, সে অসমাগু পটে অবিরাম গতি! 


কবির প্রয়াণ-সঙ্গীত । 


মরিস্া বেচেছি আমি ! নহি ত শরান 
অনন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে, করেছি প্রক্সাণ 
নূতন জীবনে প্প্রিয় ! যেথা জাগরণ 
ঘুমায় না ক । অশ্ব কেন অকারণ ? 
জয়ী আমি অ+ । হেরে নব দৃপ্ত সব 
নব নেত্র; নব কণ শোনে নব রব । 
ছিন্ন-তার বীণা, সাঙ্গ গীতের আলাপ, 
ভেঙেছে কল্পন1-খেলা, দুচেছে প্রলাপ, 
কেন বল, ভাই £ এ যে পোহায়েছে রাতি 
আর পারে, _গান গেছে গাভিতে প্রভাতী 
কুহুধবনি যার বগা নধুখতু-শেষে 

গাহিতে বসম্ত, নব বসম্ভের দেশে । 
অমুত পোডাতে গিয়ে শান্ত শুধু চিতা, 
মরিয়া অমর ভয় কনি ও কবিতা । 


তুষার হইতে বিদায় । 


আমি তবে, হে হিমাব্ি, পড়েছে বাত্রার ত্বরা, 
দুরে হবে যেতে, 
আখি ভরে” দেখি রূপ, ধবল আদর্শ তব 
মন্মে নিই গেথে! 
শুনা'লে তোমার বার্তা, বুঝালে তোমার তত্ব, 
কাছে কাছে দাখি, 
(পল ছটা স্বর্ণ পাখ। লভিয়া! তোমার স্ব 
পিঞ্জরের পাখী ৷ 
তব ফুলে নব গন্ধ, তব গীতে নব ছন্দ, 
কি কান্তি কাস্তারে, 
ঘুরিয়া হিমের পুরে তৃষ্ণা মোর গেল দূরে 
তোমাব তুষারে ! 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে এত মৃক্ভি, এত লীলা, এত স্ফৃত্তি 
নিশায় দিবসে, 
অবসাদ ফুরাইল, আত্ম! মোর জুড়াইল 
শীতল পরশে ৷ 
তোমার নভের মেঘে আমার কল্পনা লেগে 
হঃয়ে গেছে সোণা, 
আমারে করিল কবি জ্যোতন্না-ধৌত তব ছবি, 
সোণার প্রেরণ! ! 


৪৬৩ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


প্রকৃতির জলম-যন্ত করেছে কি শত-রন্ধ, 
মুরলী তোমার ? 

সে ডাকে করিল প্রাণ দিকে দিকে মুক্তি-ন্নান 
তব-ঝরণায় ! 

দেখিতে তুষার-ৃশ্ঠ পদ্দ প্রান্তে ভক্ত বিশ্ব 
গাগদ অন্তরে ! 

শিখিপুচ্ছ মনোলোভা না, এ বরফের শোভা, 
শিখরে শিখরে ? 

পাহাড়ের খাত বেয়ে রবি-কর নামে ধেয়ে 
বরফ গলায়ে 

আনন্দ কি পড়ে ঢলে”? করুণ! কি নামে গলে" 
পাষাণ টলায়ে ? 

তোমার কৃত্রিম হ্দ « তাও কত মনোমদ, 
কাকচনক্ষু নীর, 

সেই তূদে চড় ধরি, বাহিয়াছি ক্রীড়া-তরী, 
উল্লাসে অধীর! 

কোথা অধিত্যকা-পথে শুয়ে দীর্ঘ শুরু মেঘ 
পোহাইছে রোদ, 

তৰ বাছবন্ধে যেন ঝরণার ধবল-্ধার। 
হয়েছে নিরোধ! 

বিচিত্র মথমল-প্রায়, শৈবাল শিলার গা+য় 
মণ কোমল, 


গৈরিক 


তোমার নীহারে স্নাত, রৌদ্র-করে প্রতিভাত, 
করে ঝল্‌ মল্‌, 

রবি-চন্দ্র তব দ্বারে সন্ধ্যা-প্রাতে করে কারে 
মঙ্জল-আরতি? 

কন্দরে কন্দরে শাস্তি, শিখর-কান্তার-কাস্তি,__- 
গম্ভীর বিরতি ! 

তপোমপ্ন তক-লতা সমাধির বিজনত। 
দিতেছে পাহারা, 

পান্থ যদি করে শব, চুপ! চুপ! বলে? স্তব্ধ 
করায় তাহারা! 

সে নিশুতি ভঙ্গ করে” নির্ঝর নামিছে জোরে, 
তার দুই ধারে-_ 

আকাশে উঠেছে বন, পাতালে নেমেছে ৰন, 
শৃঙ্গ অন্ধকারে ! 

কত গাছে অদ্ধ-গুফ, কত গ্রাছে মর”-মর' 
রংটী পাতার, 

হেমস্তের হিমে মাত, বসন্ত, হরিত, পীত 
পাতার বাহার! 

-এ কি কাননের ভূপ? না, গিরিকদস্ব-রূপ-_ 
রোমাঞ্চ বনের? 

উত্তিদ-স্বপ্পের মত রবারের গাছ কত, 
্রশ্থধ্য মনের ! 


8৬১. 


৬২ 


কাঝ/-গ্রন্থাবলী 


নিয়ে বিদারিরা শিল! ধাইছে পার্বতী নীল! 
গভীর গর্জনে, 

লয়ে লক্ষ তরু সা”র দু” ধারে গৈরিক পার 
মিশেছে গগনে ; 

শিথর-কান্তার-ফাঁকে গ্রক্কৃতি গড়েছে 'লন'-- 
আঙ্গিন৷ তোমারি ! 

কোথা শিলা-সি'ড়ি বেয়ে থাকে থাকে নামিয়াছে 
চা গাছের সারি । 

তৰ তুঙ্গ-শৃঙ্গ 'পরে সমতল দেখ! যায় 
অকুল সাগর ! 

স্ষ্টির ইঙ্গিত পেয়ে ওই কি কারণ-বারি 
স্তম্ভিত, নিথর ? 

স্জন-প্রত্যুষে তাই * নভে নতোমণি নাই, 
উলঙ্গ গগন, 

রবি-স্থষ্টি আশ! করে, তোমার নিসর্গ বুঝি 
ধ্যানে নিমগন ! 

হস! ইঙ্গিতে কার উঠে রৰি সিন্ধু সম 
সমতল হ'তে, 

সাঝে তব শূঙ্গ-পাছে স্বর্ণ মেঘ যেখ। আছে, 
নামে সেই পথে। 

রঞ্জি' দূর চব্রবাল বছক্ষণ লালে লাল 
খেলে শ্বর্গ-হাসি, 


গৈরিক 


নুথ-স্থপ্নে থর থর, দাড়াইয়! চরাচর 
নমে রূপরাশি ! 

হেম, না ও হিম-শৃ্গ ? না, প্রবাসী দেবতার 
রক্ত-বস্ত্রালয় ? 

দেবাত্বারে ল'য়ে বঙ্গে দেখিছে কি মুগ্ধ চক্ষে 
বিশ্বের বিন্ময়? 

এই উদয়াস্ত-তটে বসিয়া কে বেন কহে, 
পথিক, লুটাও ! 

নয়নের দ্বার খোল”, ভোল”+, এ হুনিয়! ভোল”+, 
যাও, ডুবে যাও! 

--এসেছিন্ু তব ছায়ে ভগ্ন প্রাণে, রুগ্ন কায়ে, 
তোমার আহ্বানে, 

দিলে স্বাস্থ্য, দিলে সুখ ভরিয়া এ শূন্য বুক, 
গাথা প্রাণে প্রাণে! 

দেহে প্রাণ গিরিরাজা, ষেন ফুল ফুল্ল, তাজ। 
কচি পত্রপুটে, 

ধৌত মেঘে হিমানীতে, নব রক্ত ধমনীতে 
টগ্বগ, ফুটে, 

হ্ৃদি-তত্ত্রী বাজাইলে, সাধনারে সাজাইলে 
তোমার সঙ্গীতে, 

শিরায় তাড়িত ছুটে, হিয়ায় কবিতা ফুটে 
তোমার ইঙ্গিতে ! 


৪৬৩ 


৪৬৪ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


আলোতে রচিয়। ছায়। জীবনে মৃতার মায়া 
দেখালে নিভৃতে, 

নেৰতারে চিনাইলে, আত্ম। মোর জীয়াইলে 
তোমার অমুতে। 

আছে যে কুহক-পুরী মৃত্ামন্ত্র দিয়া ঘের! 
জীননের পারে, 

আনন্দে উধাও চিন্তা আসিল আঘাত করি" 
তার বজ্রদ্বারে ' 

কিছু রাখ নাই ঢাকি, কিছু রাখ নাই বাকি, 
দিলে ঢেলে সব, 

ক্ষুদ্র এ হৃদয়-পুটে কত আর নিব লুটে 
অসীম বৈভব 1 

আজ স্বপ্ন টুটে বায়ু, নৈরাশ্ত বিদায় গায়, 
ফেটে যায় প্রাণ, 

ফিরে? ফিরে” চায় শুধু-_ তোমার অনন্ত মধু 
আঁখি করে পান। 

মত্ত কলাপীর মত ্ৃত্তির পেখম ধরে? 
এ শৈল-বিহার, 

স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, দীপ্ত জীবনে গর্বের দিন 
আসিবে কি আর? 

আর কৰে হবে দেখা ? চিত্ত-চিত্রপটে লেখা 
ও দ্লিব্য মুরতি! 


গৈরিক 


ভাষা-ভাব ধুলে লুটে ভাল করে নাহি ছুটে 
বিদায়-ভারতী ! 

প্রাণ হবে কৃষ্ণহারা পার্থের গাণ্ডীব সম 
বিহনে তোমার, 

ভাব মোরে যাবে ছেড়ে, ভাষারে কে নেবে কেড়ে, 
সপ্ন চুর্মার্‌! 

চোখের এ ছাড়াছাড়ি জানি শুধু বাহিরের, 
অন্তরের নয়, 

তিলেক রবে না ছাড়া, পূর্ণ করে” রবে তুমি 
ভক্তের হৃদয়! 

তথাপি তোমার কাছে আমার নিরাশ যাচে 

... বিদায়-প্রসাদ, 

আজ তুমি কর মোরে শেষ দিনে প্রাণ তরে, 
শেষ-আশীর্বাদ ! 

দেখিন্ু যা, শুনিন্থু যা, বুঝি, আর না-ই বুঝি, 
মর্মে গাথা থাকে, 

ংসারের ঝঞ্চাবাতে ফেরে যেন সাথে সাথে 

শুভে মতি রাখে! 

এই উচু দিকে চাওয়া, এই উদ্ধ পানে ধাওয়া 
আর নাহি ভুলি, 

যেন ও ধবল চূড়া ঢেউ খেলাইয়! প্রাণে 
দেয় স্বর্গ খুলি+। 


৩৩ 


৪৬৬ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


হ'পারে ছ'জন মোরা, মাঝে বিরহের সিন্ধু, 
স্থৃতি ভাসে তাতে, 


কাদিব বসিয়া একা, তুমি ত দিবে না দেখ 


সে বিরহ-রাতে ! 

পূর্ণ সুকৃতির মাত্রা, সমাপ্ত তুষার-যাত্রা, 
হিমানি, বিদায়! 

মেঘরাজ্য রাখি পিছে নামিয়৷ যেতেছি নীচে, 
্র্ষট-প্রায় ! 

মাথা নাহি রয় খাড়া, ক্ফুণতি নাহি দেখ সাড়া, 
চিন্তা মৃচ্ছণহত ! 

রক্তধারা আসে থেমে, হৃদয় যেতেছে নেমে, 
নামিতেছি যত ! 

শোভাদ্রি, যেও না ছেড়ে, আমার সর্বস্ব কেড়ে 

” কর না কাঙ্গাল। 

যতই যেতেছ সরে, তোমারে জড়ায়ে ধরে 
মোর শ্বগ্রজাল ! 

ক্রমে আধ-আধ দেখা, যেন কুহকের রেখ! 
ভাল লাগে তাও, 

পায় পায় কোথা যাও? বারেক ফিরিয়া চাও, 
একটু দীড়াও। 

প্রাণ নাহি মেতে চায়, তবু যেতে হয়, হায়, 
এ বিধান কার? 


গৈরিক ৪৬৭ 


ন্যাড়া বুঝি সেই, বিশ্বে ভার কেউ নেই 
হামার, কাদার। 

গেল হিয়া ফেটে গলে তোমারে যে অশ্রজলে 
দেখিতে না গাই) 

ত্রশোতা, ধীরে ধীরে ডুবে গ্নেরে আখি-নীরে? 
যাই, তবে যাই! 


মমাগ্ত। 


পানি 


স্বরলিপিচিহাদির ব্যাখ্যা 


(স্বরগ্রাম ও মাত্র ইত্যাদি ) 


সাম্ষ ন মন ঘ নি এই সাতটা প্ররুত স্বর। 


স্ব নন ঘ নি এইচারিটা কোমলভাবে এবং ম এইটা কড়ি ব 

তীব্রভাবে বিকৃত হয়। কোমলের চিহ্ন /) এইরূপ; 

রনির: এবং কড়ির চিহ্ন (1) এইরূপ) ইহারা বিকৃত স্বরের 
মন্তকে থাকে যেমন-_--- 


স্বাগীর্বীণি 


সান্ষধন মল ঘ নি এইদাভী স্বরের সমষ্টিকে 
একটা সপ্তক কহে। সঙ্গীতে সাধারণতঃ উদদারা, 

সপ্তকের পরিচয়  মুদীর! ও তার! এই তিন মপ্তকের স্বর ব্যবহৃত হয়। 
মুদরারার অর্থ মধ্য-সপ্তুক। মুদবারা অপেক্ষা যাহা 

মোটা তাহা উদারা-সগ্তকের স্বর, এবং মুদ্রার অপেক্ষা যাহা চড়া তাহ 
তারা-দণ্তকের ম্বর। নুরের নীচে এইরূপ '*) চিহ্ন থাকিলে উদদারা- 
সপ্তকের স্বর, স্বরের নীচে অথব| উপরে খ্ররূপ কোন চিহ্ন ন! থাকিলে 


৪৭২ কাৰয-রহ্থাবদী 


মুদারা-সগ্তুকের স্বর, এবং স্বরের উপরে এঁনপ চিহ্ন থাকিলে তারা"মপ্তকের 
স্বর বুঝিতে হইবে যথা---- ০ 


উদারা দার তারা 

স্ নব রস সা নস নী র্‌ 

্থরের স্থায়ীত্ব পরিমাণ করিবার জন্ঠ সন্গীতের স্বরের উপরে মাত্রা 

ব্যবহৃত হয়। মাত্রার চিত (1) এইরূপ) সমান 

মাতা নির্ধারণ বীরের ফাঁকে ফাঁকে তালি দিলে অথবা টোকা মারিলে 

তার গ্রত্যেক আঘাতে এক একটা মাত্রা! নিরূপিত 

হয়। দ্বরের উপরে একটা মাত্রা থাকিলে উহা! যতটা সময় স্থায়ী হইবে, 

দুইটা মাত্রা থাকিলে ঠিক তাহার দ্বিগুণ সময স্থায়ী হইবে। এইরূপে 

তিনটা মান্রাতে ঠিক তিন গুণ সময়, চারিটা মাত্রাতে ঠিক চারি 

গু রময় এবং তাধিক মান্রাতে ঠিক তাদধিক গুণ সময়ের স্থাযীত 
বুধাইবে। যথা « 


] ] 

সা, সা, মা, সঁএকগতা, হুমা, ভিনমাআ, চারিমাা " 
সমরাবশিষ্ট শ্বর। 

'সাম্-একমাতরার মধ ঢুইটা অর্দমাত্র! সময়বিশিষ্ট স্বর । 


সান্ষলীমহএকমাত। সময়ের মধ্যে চারিটা মিকিমাত্রা সময়বিশিষ্ট 


স্বর। 


স্বরলিপিচিহাদির ব্যাখ্যা 8৭৩. 


এহরূপ একমাত্রার মধ্যে তিনটা স্বরও সমভাবে প্রকাশ কর! যাইতে 
গারে। যদি এমন ছুইটা স্বর গ্রকাশ করিতে হয়, যাহাদের প্রথমটাতে 
একমাত্রা সময়ের বার আনার অধিক অংশ এবং দ্বিতীয়টাতে দিকির কম 
ংশ, অথবা প্রথমটাতে একমাত্র সময়ের সিকির কম অংশ এবং 
দ্বিতীয়টীতে বার আনার অধিক অংশ আছে, তাহ! হইলে, উভয়ের মধ্যে, 
&ঁ সিকিমাত্রার কম সময়বিশিষ্ট স্বরটা ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিতে হইবে এবং 
তাহার নীচে এইরূপ ( ২) একটা চিত্রের দ্বার পরস্পর সংযোজিত 
বাকিবে। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে তিনটা স্বর সমভাবে প্রকাশ করা 
মাইতে পারে । অধিকাংশ স্থলেই শেষের স্বরে বেশী সময় থাকে । যথা 


ঘসা; 8) 
স্বরগ্রামের নীচে বেখানে গানের পদাংশ না থাকিয়। (০) এইরূপ 


গাও গিটকারর চিহ্ন থাকে, সেখানে পূর্ববর্তী অক্ষরের অন্তাস্বরটা 
কথ টানিয়া গাহিতে হয়। যেমন--_- 


স্বানমল-্বপ মলম এই পদট 


হাদে বা 0০০০০ জ ০ 


ক্ধন সন্পস্বঙগমল মন এই ভাবে গেয়। 


হর্দে রাআআ আআ আজ 


এখানে “অ* এবং “আর উদাহরণ দেওয়। গেল। এইভাবে ই, উ, এ, 
ও প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণ হইবে। ইহাকে আশ কহে। একই স্থানে 


৪৪8 কাব্য-গ্রস্থাবলী 


এরূপ আশের অধিক সমাবেশ থাঁকিলে তাহাকে গরিটুকিরি বলা! যায়। 
এগুলি সঙ্গীতের অলঙ্কারবিশেষ। নূতন শিক্ষার্থীগণের স্থবিধার জন্ত 
রস স্বরলিপিতে আশ ও গিটুকিরি অধিক ব্যবহৃত হয় নাই। মঙ্গীত- 
বিদ্‌গণ ইচ্ছামত এ সকল অবষ্কার বিস্তারিতভাবে ব্যবহার করিতে 
পারেন। উহাতে গীতের মাধূর্ধ্যই বাঁড়িবে। কিন্ত আশ ইত্যাদি যতটা 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও যদি নূতন শিক্ষার্থীগণের কাহারও নিকট বিশেষ 
কঠিন বোধ হয়, তবে তাহারা এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারণীয় স্বরগুলির 
মধ্যে কেবল শেষের স্বরটীর উপর এ মাত্রাটি ব্যবহার করিয়া স্বরলিপি 
সংক্ষেপ ও সহজ করিয়া নিতে গারেন। যথা--- 


পপ পপ স্দাধ্লা ও 


হদি নী০ল অ০ ণম্ব রে ০--০০০ 


ও এইরূপ। 


হদিনীল অ০ ০ রে ০ 


বলা বাহুল্য, এপ সংক্ষেপ করাতে গীতের সৌনার্য্যের হানি হয়। 

স্বর উচ্চারণ করিবার পূর্বে অথবা! পরে মাত্রা পড়িলে তাহাকে 
আড়মাত্রা কছে। আড়মাত্রার পরবর্তী স্বরে মার 

আড়মারার বিষয় না থাকিলে এ স্বর এ আড়মাত্রার অর্ধাংশ সময় 
পাইবে। ম্বরের উপরে মাত! থাকিনে মাত্রার সহিত 

একই সময়ে স্বর উচ্চারিত হইয়! থাকে; কিন্তু আড়মাত্রায় তাক নহে; 


স্বরলিপিচিহ্নাদির ব্যাখ্যা 8৭৫ 


আড়মাত্র স্বরের আগে থাকিলে উহার মাত্রা-আঘাতের পরে, এবং স্বরের 
পাব থাকিলে উহার মাত্রা-আঘাতের পূর্বে স্বর উচ্চারিত হয়। যথা.--- 


লা্ষন দৃম বিষ 


নূতন শিক্ষার্থীগণের মধ্যে কেহ আড়মাত্রার যথাযথ ব্যবহার করিতে 

কঠিন বোধ করিলে, &ঁ আড়মান্র। তাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরে 
(যাহার উপর কোনও মাত্র! না৷ থাকিবে) ব্যবহার করিতে পারেন। 

গানের পদের কোনও অক্ষরে হস্তচিহ্ব থাকিলে তাহার হম্ব উচ্চারণ 

যেমন একান্ত আবশ্তক, হসত্তচিহু ন৷ থাকিলে এরূপ 

গীতের গদাক্ষরে অকারান্ত অক্ষরমাত্রেরই দীর্ঘ উচ্চারণ তেমনই 

হসস্ত চিহু 
আবশ্তুক। ইহার অন্যথায় গীতের লালিত্য নষ্ট হইবে। 


(আরম্ত, পুনরাবৃত্তি এবং শেষ) 

যখনই যে স্থান হইতে গানের আরস্তে ফিরিতে হইবে, সেই স্থানেই 
আরম্তস্চক ('আ.) এই চিহ্ব থাকিবে। গানের যে অংশের পুনরাবৃত্তি 
করিতে হইবে তাহার শেষে পুনরাবৃত্বিহ্চক (পু) এই চিহ্ন ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে। (পু) চিহু থাকিলে, উহার পূর্ববর্তী (আ), (পু) কি 
(শে) ইত্যাদি যে কোন চিত্বের পর হইতেই &ঁ (পু) চিত্রের অন্তর্গত 
পুনরাবৃত্তিযোগ্য কলির আরস্ত ধরিয়া! লইতে হইবে। শেষহচক (শে) 
এই চিন সাধারণতঃ যেখানে গান শেষ করিতে হয়, এবং যেস্থান ছাড়ি 
গানের অন্ত কলি ধরিতে হয়, সেখানে ব্যবন্থত হইয়া থাকে । এ উদ্দেশে 
গানের প্রথমাংশেই উহ বাবহত হইয়৷ থাকে; গানের মাঝামাঝি অথবা 
শেষভাগে যেখানে ( শে) চিন গড়ে, সেখানে গানের পুনরাবৃত্তির অংশটাই 


৪8৬ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


'আরন্ত হইয়া! থাকে । (শে) চিহ্বকে কোন স্থানেই বাধা মনে না করিয়া 
লা টা অতিক্রম করিয়! গান চালাইয়! যাইতে হইবে। [(পু) 

)] এই চিহ্নু থাকিলে গুনরাবৃত্তির পর গানের আরম্তে ফিরতে হয়) 
এবং লা ] এই চিহ্ন থাকিলে পুনরাবৃত্তি পর গানের অন্ত 
কলি ধরিতে হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। 


(বিভিন্ন গ্রামনিরপণ ) 
গানবিশেষের সুরের ওজন বুঝিয়া কণ্ঠভেদে পুগক্‌ পৃথক গ্রাম 
(১০৪1) অবলম্বন করা আবশ্ঠক'হুইয়া পড়ে; সেজন্য সা গ্রামকে আদর্শ 
ধরিয়া উহার ্বরগ্রামের নীচে নীচে যথাক্রমে মিল ফেলিয়! অন্তান্ত অবলম্বন- 
যোগা গ্রামখুপ্ির ্বরগ্রামের পরিবন্তিত রূপ নিয়ে প্রদখিত হইল ।---_ 


সাগ্রাম...সাশীত্ব্গীন মন শ্ন্ নিনি 


ম্ব/ন|নমাম[পা প্বীন্ষ নি নি 
সান ৪ সখ |ন্বন 
ঈমান [মম গ|ধ| ফানি ]ন|স 
ন গ্রাম...ম|মাস[প]ধ]ম্বাননি]সা কী 
মগ্রাম..ম|মসাধ|ষশিনি সাক্ষান্ম শি 
মগ্রাম.1ম[ন|খ]ঘানি|ন [সাধ [দ্ধ] 
ল গ্রাম. নানাসাক্ধাক গিনি 





স্বরলিপিচিহ্নাদির ব্যাখ্যা ৪৭৭ 


(তাল) 


কতকগুলি নির্দিষ্ট মাত্রার সমষ্টিতে একটা সম্পূর্ণ তাল হয়। সুবিধার 
জন্য, তালভেদে খর নির্দিষ্ট মাত্রাগুলিকে স্বরলিপিতে সমান সমান সংখ্যায় 
বিতক্ত কয় হইয়৷ থাকে। প্রত্যেক বিভাগের শেষে একটি করিয়া 
রেখা এবং সমগ্র তালটির শেষে ছুইটি করিয়৷ রেখা থাকে। সাধারণতঃ 
তালের উৎপত্তি ও আরন্তকে সম কহে। এই স্থানে গীতের পদের 
অক্ষর-উচ্চারণেও তাল আরম্তের ইঙ্গিতস্চক ঝুকি ও জোর পড়ে। 
সমের চিহ্ন (+) এইরূপ । তালের যে অংশে কোন আঘাত পড়ে না! 
সেই অঙ্গকে ফীক কহে। এ স্থানে গীতের পদের অক্ষর-উচ্চারণেও 
শূন্ঠতান্চক নিস্তেভাব লক্ষিত হয়। ফাঁকের চিহ্ব (০) এইরূপ। সম 
ভিন্ন তালের আর যে যে স্থানে আঘাত গড়, সেই সেই স্থানে (১) এই 
চিহু ব্যবহৃত হয়। ম্বরলিপিতে মাত্রার ঠিক উপরে উপরে এই সকল 
তালাঙ্ক লিখিত হইয়া থাকে। 


প্ুণাজ্স 
আগমনী 


ইমনকল্যাণ--তেওরা | 


এসেছ, তুমি এসেছে ঈ* 
কমলার বেশে সাজি ; 

নন্দন হতে এনেছ পারা 
তোমার কাঞ্চন সাজী ! 

এ কি এ সহসা মুহু মুন্ু ম্‌ 

গাহে কোয়েল। কুহু কুহু কুহু 
নাচে সরসী, ূ্‌ 

মুঞ্জরে তরুরাজি । 


৪৮$ কাব্-গ্রন্থাবলী 


এলোকেশে ভাসে মেঘমালা, 
অঞ্চলে হাসে চঞ্চলা, 
স্বপনরঞ্জিত ' স্বরগ-সঙ্গীত 
নৃপুরে উঠে বাজি বাজি; 
কেন রে নয়ন করে ছলছল, 
সারা পরাণ স্থখে টলমল, 
এ কি উৎসব 
মোর কুঞ্জে আজি! 
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এ ০ সে ছ তুমি এ ০ 


কবলাকিধধা পা আল 


লার্‌ বে শে সা 


সাবা দিববদাঁতিসশাঁ 


ন হতে এ নে ছ ভ রিয়া তো মা র 


খনপাকিধধান টপ 


কাঞ্চ ন সাও এ কি ০ এ 


নদ 


সহ সা মুসহুমু হু ষু হু 
৩১ 


8৮২ পিব্য-গ্রন্থাবলা 


নিব রহ তি? 


হধক্ী-ধী দাদা 


ক মু০ ০9 রে তরু র| 


না দত স্মাসিসীনীধসাগী 


এ লোকে শে ভানে মে০ ঘ 


কদানিাকপধাকিীপা 


মালা অঞ্চ লে হা সে রঃ 


দিলা বাধা? 


৪ 


) 


এ তে! 


কদিন 


রে উ ঠেবাদি বা ০ 0০ 


+ ১ ১ 
এ ধা পনিনি নর নি- দিলি নি নি 
ক যু 


রে ক রে ছ ল ছ ল 


না ১ ১ 
নি ধাঁদি ধন লিখব খা না 


সারা পরাণ )০ স্থু থে ট ল ম ল 


ধধীনিধাধ দফাদীঈদাঠিধা 


কি উৎনব মো০ ০ র কুণ্নেত আ ০ 0০ 


 -ঁ 


৪৮৪ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


পলী-লক্গনী 
ইমনপুরবী--একতাল!। 


রূপসী পল্লীবাসিনী, 
শুন্য ঘাটে কেন একাকিনী, সুহাসিনী! 
হেরিছ রঙ্গে, স্চত বিভঙ্গে 
পায়ে পড়ে তরঙ্গিনী। 
উড়ে অঞ্চল এলোকেশরাশি 
চঞ্চল জল উঠে কল-হাসি+ 
উলসি বিলপি নাচিছে কলসী 
তব সোহাগে সোহাগিনী । 
শ্রান্ত ধেনুু গেল ঘরে ফিরে, 
বেজ গেল ডেকে, চলে পাখী নীড়ে, 
তীরে নীরে ধীরে ধীরে 
বিহালো! শয়ন নিশীথিনী ; 
বাজিছে শঙ্খ ওই খণে খণে 
জ্বলে দীপমাল! গগনে ভবনে, 
আধার আলয়ে যাও দীপ লয়ে 


নৃপূরে বাজায়ে রিনিঝিনি। 


8৮৫ 


৩ ১ + ১ (শে) 


রূপ সী পল্ীী বাওমি০ নী 


ই রা, 


০ স্ত ঘাণটে কেনএ কা ০কি নী 


পাত জি 


হা ০ সি নী হেরি ছ 


ঝা খরখাবালাপীপধাঘা 


ভ ওঙ্গ্গে পা য়ে প 


৪17451411 


ড়ে ত র ০ ঙ্গি নী ইাডো 


৩০ 


রি 


৮ 


৪৮৬ কাব্য গ্রন্থাবলী 


শী উপলীসসারিসরা 


এ লো০০ কে শ রাশি চ ঞ্চ ০0 


কর 


লজল উঠে০ ০ ক০ লহা০০দি 


উ লদি০০ , বিলদি০ না চি ছে০ 


সাদী ধা ধাদি] 


কল শী ত বসো হা গে সো 


শীল শালী 


নাক নী ধে০০ন্ু 


8৮৭ 


বরন কিতা 


গেল ঘ রেফি রে বৰেলা০০গে লডেকে ০ 


লারা ও দম 


চলে০০পা খীনাড়ে রা এ 


- ধস লধধ্য [গস 


[০ রে ধারে বি ছা ল০০ শয়ন ০ 


খাদ: পালা 


নিশীথি নী বা এ শ 


শঁ ১ 0 ১ 
বউসদনিসিল সাদ 


ও 09০৯ খ থেখ থে জল্লেদী ০ পমাল৷ 


শে 


৪৮৮ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


এ নর 


গগ ০০ নেও ভবণ০০নে নান 
বরা কা পিস 
আলয়েত_ যা প 9০ ল য়ে 


দর রর ূ + ১ (আ) 


নুপৃরে বাজায়েতণ রকিনিঝি নি 


গান ৪৮৯) 


বহুরপা 
থান্বাজ--বৎ। 


জাগ মনে মম ক্রন্দন সম, 
জনম-মরণ-সঙ্গিনী লো! 
গড় খল-হাসি? 
মোর কুলে আমি, 
ভ্রতঙ্গিনী তরঙ্গিণী লো! 
জটিল গভীর ঘোর 
জীবন-গহনে 
বাজে বাশরী তোমারে চাহিয়া 
কেন কেন অকারণে) 
কি থেল! থেলাও 
আমার সনে, 
সুরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী লো। 


কাব্য গ্রন্থাবলা 


কপাল 


জা গ ০ ০ম নন ০ ন ০০ 


ফরসা কায দদপা 


ব-ন ০ 


রর ০ | ১ ূ (87621 5 
দিদা জনা 
লা -- প 


ঙ্গি ০ রী | 


রা দালনধাসবী দহ রা 


ল ০ হাঁ০সি মোট 


৪৯৭ 


গান 
১ ০ ১ 1 (আ) + 7 
নিসা দা, রঃ 
র০. জ 


র ০০ ঙ্গি নী 0] লো ---- 


ধা দি ধপর্থ দিন নি দিস, 


লগ ভীর ০ ঘো০র জী ব ন গ ০ ০ 


লাসাদিলধধাখধধা 


হ নে বৰা 9০ টে 0 রী তে! 


ধা গাদা সাদা 


০৪ রে চা হি য়া কে ০ 9০ ন 


কাপর গা 


অকা র ০ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


থেলা থে 0 লাও আমার ০ পট রি 


দাদির পা বাট 


র জি ০০ ঙ্গিনী0 


0 | ১ (আ) 
নী 


লো 


গান ৪৯১ 
কৌতুকময়ী 
ইমনকল্যাণ_-একভাল!। 

( মম ) যৌবন-বন-দারিকা, 
সঙ্গীত-ধন-সাধিকা, 
ফুটালে কুঞ্জে পুঞজে পুষ্তে 
মালতী বৃথি মেফালিক!। 
তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ, 
তুমি কি বন্ধি, আমি পতঙ্গ ? 
জলে! জ্বলে! এ জীবনে, 
অয় উজ্জ্বল দাহিক!। 
কুটার দ্বারে ভারে ভারে সাজাইছ বগি অর্থা, 
মনোমনদিরে ধীরে ধীরে গড়িয়। তুলিছ স্বর্গ; 
কে তুমি অয়ি কৌতুকময়ী, 
কে তুমি আমার গে! 
ছলিছে ছ'খানি চরণ-তঙ্গে 
আমার জীবন মরণ রঙ্গে; 
কণ্টকে ফুলে গাঁথি 
কঠে পরাও মালিক।। 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


জানার 


ম ম পুল ন বন সা ০ রি কা 


ব্সাঁপিলমীপর্ঘসিয দিন (হ) (পে) 


স ০ঙগী ত ধন .-সাধি কা: 


নি 


0081985 


মালতী যুথিসে ফালি কাণ ০ 


না বাশপাপসাপারধা 


তুমিকি বংশী আমিকু রঙ্গ তু মি কি 


8৯৫ 


| 0” গঙ্গা 


রি আমি প ত জর লো জ 


লাক খপ 


লোএজী বৰ জ্বল দাহি 


শীষ (আ) পপ নিংনি নি- নি 


কা 9 কুটার ঘ্বারে ভা রে 


না নী লিদি-দনি-ন নি দিস 


ভারে এ অ ০ ০ ব্য -- 


0 ১ শর রর 
||. 1 111 1.১]. 11. 
উদ্াখধধ- দাশ 


০০০ মনোম ন্দিরে ধী ০ রে ধী ০ কে 


ক ব্যণগ্রন্থাবলী 


পন লা 


গড়িয়া তুলি ছ০ ম্ব০০ গাঁ ---- 


পপ] 


কেতুমি অয়ি কৌ০তু ক ময়ী কে 


এখন পাশ 


আ মা ০ র দ্বলিছে ছুখানি 


পপ প্াপদধাধাল সদা 


ভঙ্গে আমার জীবন 


ধাঁ শপ ধক 


রঙ্গে কণ০ণ কেফুলে০ 


গান ৪8৯৭ 


২ ১ (ছ!) 
এ চু ॥ 


্ ॥ হারও 


ক০ঠে পরা'ও মালি কা০০ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


ব্যর্থপ্রবোধ 


ভৈরবী-_-একতালা । 
মনেরে বুঝাই, কাদিতে ন! চাই, 
কাদন শুধু আসে, আমার কাদন শুধু আসে ! 
এল এল মধুষামিনী, 
হেসে উঠে যুখি কামিনী, 
কুঞ্জকুটার ভরিল 
ঢল ঢল ফুলবাসে ; 
সাধের মালিক! বুকে করি” করি” 
জাগিনু কত রাতি3 
সে ত এল না, সে ত এল না, 
শুন্ত বাসর যাপিঞ্জ যার 
দরশ-পরশ-আশে। 
মৃছ মৃছ বাজে বাশরী, 
তনু লত! উঠে শিহরি, 
অধীর সমীর খণে খণে ওই 
থল খল খল হাসে! 


গান ৪৯৯ 


সসধ4দাদীিদক্ পা 


মনে ০ রে' বুঝাই কাদি০ ০০০ তে০ 


হন বিল রা 


না চা 9০ ই কা ০০ দ০০ 


সস বগম ইমানদী-কিসা 


আ০ ০০০০০ সে আ মার কাঁ০০ দ ০ 


8 পর্ধালিসধরউধাসা দম 


ন০ শুধু আ০০ ০০০০ দ্লেআ মাণ০র্‌ 


কল তর সখা 


০০ দ০ নণ০৩ ধু জা ০ ০০০০০ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


গর সদা ধদানিরকই 


এ জজ এ মধু বা০ও ০০ 


খত পদপ-ধাপালখসা 


হে সে উ ঠে যূু ০ খি০০ 


সানি 


কাত ০০০ মি নী, কুণ০গ্র কু টী র 


ত০০০০ রর০ ল ঢল ঢ ল কুল ০ 


সা 


সে আমার কা০০ 


উপ ই িসখ দিক দ্ধ 


ন০ শু ধু আ ০ ০ ০ ০০ ০ সে আ মার 


ধক ই িজিলখা হত 


ক1০০ ০9৪ ন০ শু ধু আ০০ ০ ০০ ০ 


7 ও ূ 
শা 


সে সাধের মালিকা০ বুকে ক 


শগদাপিদদািকা 


জা ০ গি নু 


১ রস 


বৰা ০০০০ তি এ লণ০ওনা 


৫৭২ কাব্যগগ্রস্থাবলী 


পলপীপাপা প্লান ” 


মু যার প রশ আ ০ ০শে 


০ রর 4 ূ 
মু ছু সু ছুবা বন্ধে বা০ ০০ শ০০ " 


গান ৫5৩ 


21৩৭ 


ত০ রুল তা উ ঠৈ০০ শি হ০ ০. 


এবাং 


অধীর সমীর পন 


বষধখামাযএাধিতব-্ধী 


পেত খ ল হা ০ 
রা 0 না ১ র 
আ মাণর্‌ ৪ দর 0 ন ০ শত ধু 


আ০ ০০০০০ মে জা মার কা০০ দ ০ 


৫৪৪ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


ধারন + বা 


(আ ) 


ন০ সত ধৃ আ ০০ ০ ০০০ 


গান ৫০৫ 
নিবারণ 

বেহাগ- ঠুংরী। 
স্থথের গান মোরে 

বলো না গাহিতে ; 
সাধের তরী আর 

বলো না বাহিতে ॥ 
অনলশিথ। পুষি বুকে 
বেড়াই হাসিখুসি সুখে, 

মরম থাকে ছখে দহিতে । 
আমি অবোধ, আমি পাগল, 
বুঝি না ভালবাসা, বুঝি না ছল, 

পারি না সব কথা কহিতে। 
এস না পরাতে মালা, 
দিও না, দিও না জ্বালা ; 


জীবন ভার আর 
পারি না বহিতে ! 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


রাকা 


সুখের গান্মো০ রে ৰব লো না০ ০ 


১ | (পু)(শে) + ূ ১ | 
1] 


গা হিতে০ সাধের তরীআ র্‌ 


+ ১ + 
] | 


++ লো না ০৪ বা হি০ তে9 বলে না০ ০ 


বস শপপলাপিদিদা 


গাহি ডে০ অন লশি খা 





(৫ 


যু ০০০০০ কে বেড়াই হাঁ নি খুসি 


ক রী, ী 


মু ০০ খে ০০০ 


পাগালধাপছপধলাশ পম 


কে তু খে দ ০ হি ০০ তে ০০ ০ 


সমল সসগগা 


ব লোনা 9 ০ গা হি তেও আমি ০অ 
বোধ পারেন পা গল ঝ না ০ 
টু শা" ১ (গু) 


ভাল বাসা বুঝি না০০০ ছল্‌ 


বদ গাখিদা 


পারি না সৰক থা ক হি তে এ সনা 


১ +ঁ ৯ 


(সি পি ্ষ 


শঁ 


৬ ৬ 


গ বা তে মা ০০০০ ০ লা দিও না 


০০ 


পাধসপাপিখনাগউগপা 


দি ও না জা ০০ লা! 0০০ 


কতদিন ূ 


০ ন ভার আর পা রি না০০০ 





॥ রি (আ) 


জরা 


বছিওতে০ও বৰ, লো না ০ গাহি তে ০ 





গান ৫৬০৯৮ 


বঞ্চিত 
খট-গৌরী-_-এক তাল] 


আমার প্রাপভর! প্রেম বিফলে গেল, 
দেখিল না কেহ চাহি! 

ভাঙ্গ। বুকে, বল্‌, কোন্‌ মুখে আর 
প্রেমের গান গাহি ! 

মনোভুলে কেহ যদি কাছে আসে, 

হৃ্দি-তরঙ্গ দেখে মরে ত্রাসে, 
ফিরে কুলে তরী বাহি ! 

এত ভালবাস! দিলে যদি, বিধি, 
এ পরাপখানি ভরিয়া, 

আর একটা প্রাণ গড়িলে না কেন 
আমারি মতন করিয়। ? 

এ গুরুগভীর মরমের ভার 

লইতে বহিতে কে পারে বা আর, 

নাহি মোর কেহ নাহি! 


৫১৩ কাব্য-গ্রন্থাবলী 
খ ন্ড ও রশ 
০০০12০11211 | | 
২. | ৃ ূ | মদ রন ূ 
আ মা০র প্রাণ ভ রা প্রে০ ০ম বিফ 9লে 


১ 0 ১ ৃ 
নাভ চি 


গে ০০ ল দে-খি০ ল না কে হ 
ঁ না - 

ঁধ্ল্-্ 

চা ০০০ হি প্ত পান 


কো০০০ন্‌ মু থে০০০আ০ র্‌ প্রেমে০ র্‌ 


গাল 4 


0০০ ০ ম নো 





টিনা যা রা 


লে কে০ হ০ যর্দি কা ছেআসে হব দিত 


4 |] (খু) 


র ০০০ দেখে মন রে 9০ ত্রা সে 


ঈপপাদাপিদাদশা (আ) 


ফিরে ০ কু লে তরী বা ০০০ 


বদ িনদাশনী 


এত্ত ভা০০ ল বাঁস০০ দিলে য 


উদাসগাশাপপদই দা? 


গ খানি০ ০ ত০০০০রি রর 


ক।ব্য-গ্রস্থাবলী 


টিলার লিমন 


আর্‌এক টিগ্রাণ গড়িণলে নাকেন আমার 


হাব খমন 874 


০ 9০০০ 09০ ০9 


উদ পািল-দ-লল 


এ 9০ ততা ল বামা০০ 


পলিপ িসহদ্াপ 


গখথানি০০ তত ০ ০০০রি রা 


প-ধদিসদি-সলিদি বিশ 


আরএ ক টি প্রাণ গ ড়ি০লে নাকে ন 


বারা - 


মত নু ক)০০০০রি য়! 


ধার ব-সদগ সস 


এগুরু গভীর মর মে০ রৃভার নই 


1 (আ) 
৮১ নদ | 


না ০ইমো র্কেহ না ০০০ হি 


” ১ 
২/ 


? ৫১৪ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


ক্ষ 
মিশ্রকাফি-দাদর! ! 

আমি বুঝেছি এখন, 

মিছে ভালবাসাবামি 3 
জীবনভর! দহন-করা, 

খেলেছি অনলে আসি” ! 
মনোমত মন জিনিয়৷ হেলায় 
আবোধ হৃদয় আরে! পেতে চায়? 
মিটে না, আশা মিটে না) 

ছুকুল ফ্যালে সে গ্রাসি ! 
সুখ বলে” হুথে যতনে বরিয়া 
নিক্কে আসি" হাসি” মরমে ভরিয়া ) 
মায়ামগটারে থাকি ঘিরে ঘিরে 

পরায়ে ফুল-ফীসি ! 
দ্ররশে লুকায় গগন-ইন্দু, 
পরশে শুকায় অমিয়-সিন্ধু, 
পড়ে না, ধরা পড়ে না 

সোঁণার শ্বপনরাশি ! 


না 


বুঝেছি এ খন্‌ মিছে ভা 


১ 1 ১ (আ) + 
কি 

ল বা সা০ বাসি 9০ জী ব ন 
রাগ শ ৮ (পু) + ৰং ূ 


ভ দূ হ ন খেলেছি অনলে 


১4 রা (আ) + রা র 


মা ০ সি ০ মনো ম ত ম ন 


তিনি য়া হেলায় অবোধ নন্দ য়০. 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


গা] পা 


আরো পে তে চার 9০ মিটে না. 


ঠা ধ্নউউস+লিঘা 


আ০০ শা মি টে না.০০ ০০০ মিটেন৷ 


১ 1 ১ + 
২. ৬. 
আ০০ শা মি টেনা০০ ছু কুল 
ৃ | + ক ১... ] 
ফ্যালে০ সে গ্রাণসি ০ ন্থুখব লেছুখে' 
+ ১ + ১ 


যতনে বরিয়া নিয়ে আদিহা মি 





শঁ রী ৃ (পু) ঁ ূ 

ম র ০ মে ভরিয়া মায়া মৃ 

১ 1 ১ (পু) + 
পাগল, 


গ টি০০ রে থাকি খি রেঘিরে পরায়ে 
মং ঈ (5 ্গ | 
ফুতল ফীণসি - দরশে লুকায় 


পসনপাদাদিলাক ধরা 


পর শে শু কা ০য় 


ৰ | (পু) + | 
অমিয় সি ০ স্ধু০ পড়েনা 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


বনী সাজান রি 





ধ০০রা পড়েনা০ ০ 0০০ পড়েন! 
০ ০ পড়ে না৩০ সোণা র 


মধ্য পীফ়াপাসা 


স্ব গ০ ন রা ০৭*শি ০ 


গান ৫১৯ 


তৃষিত 


গৌরসারঙ্গ --দাদ্‌্র!। 
মনের গোপন কথা 
রাখি গোপনে ; 
একেল! সহি, একেলা দহি 
চির দহুনে ! 
সে ত কেহ নাহি জানে, 
কত ছলে, কত ভাণে 
আপনারে রাখি ঢাকি 
অতি যতনে ! 
বাসেভরা কুঞ্জবন, 
কাণে আসে গুপ্করণ, 
উলসিত মন্াবায়ে, 
অলসিত কায়; 
কোন আশা! মিটিল না, 
কোন সাধ পুরিল নাঃ 
জীবন বিফলে গেল 
মিছে স্বপনে! 


নের গো গ 


+ (গু) (শে) 
রমন 


থি০ও গো প নে রর এ কে লা স 
+(পু) 

ঘাদদ-সাদধপাঁল বাসনা 

ছি০০ এ কে ০ লা, দ র ০ দহ 


র্‌ খশাপপধীপরাউসপ, 
াধধমাদিযাস পা 


কত ভা থণে 


গান ৫২১ 


ও রঃ ১ 1 
৬ 

আ প নারে রাখি ঢাকি০০ -- অ 

ধাধা শীশসপীিছা 

তি০ য ত দে ত রা কুঞ্জ 


পক্ষ পিলিকা ক 


কা ণেআ সে গু ঞ্র০ 


৭1311 


শট ল সিত ম ০ নন বায়ে -- 


ধমদাঁ পাগলা 


ল সি ত কায 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


4441 


- কো ন সা 


+ (পু) ১ না ১ 
আত 


৬ 
-_ জী ব নবি ফলে গে ল০০ 


যখনি 


দি ছেও ম্ব গ নে 


গান ৫২৩ 


অবসাদ 


মিশ্র-কাফি--ঝ'াপতাল। 
বেল! যে আর নাহি রে, 
যাবি কি যাবি না ঘরে ফিরে! 
শৃন্ত তীরে তীরে ফিরিলি গেয়ে, 
বৃথা কা”র পথ চেয়ে চেয়ে; 
সন্ধ্যা-তরী বেয়ে তন্দ্রা আসে ছেয়ে, 
ভাসে আঁখি নিরাকুল নীরে ! 
ফুরাল” দিবস হা হা হুতাশে, 
নিশি অনাথিনী কাদিতে আসে; 
বসি আকাশে কেযেন্বাসে 
সন্ধ্যা-সমীরে! 
সারাদিন গেছে চেয়ে অকুলে, 
কি খেল! খেলালে মিছে ভূলে; 
ফ্যাল বাশী ধূলে, মালা রাখ খুলে ) 
ধুলি ঝেড়ে এস উঠে ধীরে ! 
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+1৭1145 


বে ০ লা 9০ ০ যে 


০০০ হি রে না 


0 দা 4 ূ 
যাঁ০ বি ০ ০না ৫ ঘ ০ রে ফি রেও০ 


বি 


এমা ৭ 4 ১ ০ রঃ রঃ 
9০9 শু 


০ সন্ত তী রে 


গাধা শঁ ১ 
1 


কানায় 


০ থ০ ০ 


গনী 


বে য়ে ত9০ 


সধাধাধিধা খাসা 


ভর আ সে ০ সে আঁ 


দিবপাহশাহিত হর প্হা 


০ রা০০ কু9০ ল নী রে০ --০99 


পর দাাকবাজিগ ক ধা 


ফু রা) ল র্দি ব বস 


কাব্যগ্রস্থাবলী 


বাসার ন্‌ 


তা শে নি০০ শিঅ না ০ ধি০০নী০ ০ 


০ দিতে আ সে ব রর আ 
গাপও ৭ ৯ ৃ 
যে _ ন 
ধা না বা + + 7 দা 
স মী০০০০ 


ঈপাধাধদাপখান 


গান টা 
দর সাদ 


কি০ ০ থে ০ লা থে ০ লা ০ লে০০ 


রা 


০ ছে ভু লে ++ যাও ল 
(পু) 
নত দ্ধ 
ধু লে মাঁ9 রা 


০০৮1৭ 


ধু ০ লি ৰঝে' ড়ে এ ০ স০ ০ 


২71২৫ 


রে ০ 


ভারতেও 


৫২৮ 
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অভিযোগ 


মিশ্রকানাড়া--টিমেতেতাল! ৷ 
কেন ভুলালে, মনোমোহন, 
যদি নাহি দিবে 
তব দরশন! 
পিয়াসে বসিয়ে থাকি, 
ছরাশে তোমারে ডাকি, 
কোথা নাথ, কোথা নাথ, 
ভাসে দৃ+নয়ন ! 
এসেছে দ্বারে ভিথারী 
আশে তোমারি ; 
যদি নাহি নিবে মালা, 
কেন ভরালে ভালা, 
কেন ডাকিলে, কেন যোহিলে 
আমারি মন! 


কক 


কেন ০ ভূ লা ০০ ০ 


পাঘম ধঙগ রগ ০ (পু) (শে) ঘা 


নঢ০ মো০০০ হ০ --ন্‌ 


ফস এধারিপ ইনানী 
] 


না০ ০০০ হিদি বেত বৰ দ০ ০রশণ০ 





০ (আ) ০ ১ 
নি 'মর্মহাঁঘনিনি সানি 
০ পিয়াসে০০ ০ব সিয়েথাঁ০ কি 
শ" টা (পু) 


শ্ধঁ 


ছু রাও শে তো মাও ০ রেডাঁ ০কি 
৩৪ 
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বা 1 


না০ ০থ কো থা নাঁ০০ ০ 


শা (আ) + [সদন] 


তাঁনে ছু০ ০9ন .যর়০ ন্‌ জর? 


কল লদ ব্রি 


দ্বা০থরেতি০০ খারী আশে ০০তো মা০-০০০ 


ফা বিলাস? 


বদিনা০০ ০হি নি বে মাও জা 


৭ ্্‌ দিদা 


কেন০ ভ রা লে০০০ডা০ল! 





৫৩১ 


1181 


কেন ডাকি লে০কেন মো০০ হি লে 


্ 0 (আ) 
পমদরপা্র- 


আমা০০রি মণ ন্‌ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


আকিঞ্চন 


ছায়ানট-_মধ্যমান। 
রাজ+, হৃদে রাজ”, 
হৃদয়ের অধিরাজ ! 
গন্থ বছদূর, 
অন্ধ চলেছি এক! ) 
জাল দীপ, আজি জাল 
আধার মাঝ। 
হেরিছ অন্তর, অন্তরযামী, 
দিন দিন মোহে ডুবিছি আমি, 
ক্লাত্তি কলুষ নাশ+, 
মুছাও নয়ন ধার। 
কর দূর, আজি দূর ) 
প্রাণের লাজ! 


4 ১ 9 ১ (শে) 








রিজাল 


রা জ ০০ হদেরা ০০০ ০০ জ০ 


সহসঞসা তব দাখন ছা 


হু দ'০০ ০ য়ে০ র অধি রা০ ০০ 


জা এবি 


০০০ জ 


ক্যা পালি 


০০ -অ০০নম্ধা ০ চ লেছি ০ 


নী 


দীপ আবি 
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রান মাননানা 


- আ ধা ০০ ০র মা ০০০ 


পট আধা 


০০ ঝণ০ হেরিছ অ০্ত০ও র 


পদপাধিবািধ্যাধাশ 


অস্ত) ০র যামু দিত ন০ 





১ 0 ১ (পু) 


রস 


ন০ মো ০০ হে ডু০বি ০ছি আ ০ মি” 
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মু ০০ ছা ও ন ন ০ 
রান 


কঘৈখল মদধাগমধাঁ 


ণে 09০ ০ র লা 0০০ ০০ জ 9০ 


৫৩৬ 
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জাগরণী 


- মিশ্রথাম্বাজ--কাওয়ালী। 


শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়। 
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় ! 


(একাধিক জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়! 


কে) 
বুকে 


জন্মভূমির জয়, স্বণভুমির জয় ! 
পৃণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় ! 
লক্ষ মুখে এীক্যগাথা রটাও জগতময় ! 
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য দিলাম তোমার পায়, 
যতদিন, মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায় ; 
কে স্থথে খুমায়, কে জেগে বৃথায় ? 
মায়ের চোখে অসশ্রধারা, সে কি গ্রাণে সমর! 
নূতন উবায় গাহে পাখী নূতন জাগাণ সুর ১ 
উঠ, রাণী কাঙ্গালিনী, হুঃখ হল দূর; 
অলস আখি ম্যাল, মলিন বসন ফ্যাল, 
উঠ মাগো, জাগে। জাগো, ডাকে পুত্রচয় ! 


গান ৫৩৭ 
(একক) ০ ১ ঁ 
সপনাষিমনিযগ পন 


শু ও দিনে শু ভক্ষ ০ণে গাহআজি০ 


জয়গাহ জয় গা হ জ ০য় মা তৃতৃমি র্‌ 


১ | (গু) (একাধিক কে). ০ ১ 
যি, 


জয়, জয়, জয়. ভু ০ ০য় 


মি নাক (পু) 


মা তু ছু মিরু জয়, 


( বকে )-- ০ ১ ্ ১ 


জ ন্ম তৃমির্‌ জয় ম্ব ্লতৃ মির জয়ং 


পু ণ্া ভূ মির জ০০য় মা ভু তুমি র্‌ 


১] (পু) (শে) 
রম 


জয়, 


€ একক )-- ০ রা 


চে 


নক্ষমু খে এঁক্যগাথা র টাও জগৎ 


পিস ধাপ বির 


ময় গাহ জয় গা হ জ ঢ০র ্‌ 


ফা? 


য় 


গান ৫৩৯ 


(একাধিক কে )-- ০ ১ ূ 4 
১ ূ (পু) 


জয়, জয়. জ ০ ০য় মা তৃতৃমি র্‌ 
জয়, 


€ বকে) 0 ১] + ১ 


জ ন্ম ভূমির জয় স্ব ্ণ ভূমির জয়, 


প-গাপ-দাপাইদপািদলামন্াঁ 


পৃ” গা তু মির জ ০০য় মা তু ছু মির্‌ 


১ ূ (পু) (শে) 


অয় 


৫৪০ কাব্য গ্রস্থাবলী 
( একক )-- 0 ১ 


স্ব খু স্ব স্তি ম্বা স্থ্া ম্বার্থ 


দি লাম তো মার পা, যত দিন মা 


্ রী ১] (শে) 


তো মার বক্ষ জু ড়া য়েনা যায়। 


বট 


দমন মপধা? 


কে ন্থু খে ঘু০ মায় কে জে গে বু থায়, 


0 ১ ঁ 


মায়ের চোখে অশ্রর ধারা সেকি প্রাণে 


47 


জয়, 


( একাধিক কে )--০ ূ ১ ৃ 1 ূ 


অয় জ ০ ০ম মা তৃভূমির্‌ 
কা? 
জয় 
( বুকে )-- ০ ১ | + ১ 


সাঁঁদা 
জ ম্ম ভূমির জয় স্ব ্ঁ ভূমির জয়. 


৫৪২ কাব্য গ্রন্থাবলী 

9 ১ রা 
ঈঁপ্রর্সাসী্া-ঘ ঞ্পঁ 
পু. গণ্য ভূ মির জ০০য়. মা তৃ তু মি র্‌ 


১ | (গু) (শে) 


জয় 


(একক )- ০ ১ 
সঁসীসাঁস 


নু তন উ যায় গা হে পা খী 


+ না" 0 ূ 


নু তন্জা গাণ স্থুর উ ঠ রা ণী” 


১ ূ মা” 


কাজা নি নী ছঃ থ হ” ল দূর 


০ ১ রর ১ (পু) 


০ | 
অ লদ্আখি০ ম্যাল মলিন্বসন্ ফ্যাল 


উ ঠো মাগো জা গোজাগে ডাকে পুত্র 


দধাদাহক কাকা 


চয়। গা হ জয় গা হ জ ০য় 


ক 


জয় 


চস 


( একাধিক কণ্ঠে). ০ মা র 
ভু্ির্‌ 


জয়. জয়, জ০ ০য় মা 


488 কাব্য-গ্রন্থাবলী 
ব (গু) 
জয় 


(বহকঞ্ঠে)- ০ 2 ১ 


জ ন্ম ভূমির জয়. ছ্ব ঁতৃমির জয়, 


পলপপাপিতদা-মদীলা 


পু ণ্য ভূমির জ ০০য় ভূ ভূ 


ঁ (শে) 


তয় 


গান ৫8৫ 


হ্যামল। 
কাফি-খাম্বাজ-_-বাপতাল । 
হরিত-বসন-থরা 
গগন চুমি স্বরগতভূমি, 
চরণে সুমি ধর! 
মরমতল বিদ্ধ করি 
দিতেছ মরি, শুভ বিতরি 
ধন-ধান্তভর। ! 
আধার রাতি, তোমার বাতি 
পাথারে আলো-করা । 
পুলকিত চিত সোহাগে যে, মাগো, 
দেবতাসম শিয্পরে মম কি লাগি জাগো ? | 
শ্তামল হিয়া সঞ্চারিত 
উথলে গীত অতি ললিত 
তোমারি হথ-হরা! | 
অধুত ঘরে তক তিতরে 
পুঁজিত তব ভর! । 


৫৪৬ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


+ ১ ০ ১ (গু) (শে) 
১] ্ি 
সনি ৃ 


হ ০০০ র্ি ত০ বৰ সন পরা 


খধানদপাদপাডিপ মাপা 


ন০ চু মিনন্ব র গণ০তুমি চর 


০ 








ণেনু ০ মি০ ০০ রা ০ ০০ 
খবাবাধাদিপাদপাঁলপ 
ম তল 


ধাধা ধাপ গ 


ছ মরি গু ত বি ত রি ধ ০ ন০০ 


ক - ডোর 


ধা ০ ০্ত ভ আধা ররাতি ০ 


তো মা র০ বাতি পাথা রে আ০ লো 


পাপা অগাধ 


0০ রা ০9০ 


বাধিদাধীসধকদীাি 


চি-০ তসো হা গে ০ যেণ০ মা০ গো০-- 


বধিদপাদিপ পি 


ব তা০ সস ম 
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2 8 বা 


0 ০০ গি জা০ গো 


3 0 3 শঁ টে 
স্ব সে পে | 


ল হিয়া স ঞ্কারি ত উ থ টা 


কপিপলবা পদ 


নলিত তো০ মা০০ রি০. ছুঃ খ 


পাপা ঈ্ ৯5181 


ত থষ রে০ 








গান 


বঙ্গ বন্দন। 


মিঅবারৌ কা! _টিমেতেতালা । 


নম বঙ্গভৃমি শ্যামাঙ্গিনী, 
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী ! 
দূর নীলাম্বরপ্রাস্ত সঙ্গে 
নীলিমা তব মিশিতেছে বঙ্গে ১ 
চুমি পদধুলি বহে নদীগুলি 3 
রূপসী শ্রেসী হিতকারিণী । 
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে” 
বিহঙ্গ স্তৃতি করে ললিত সুছন্দে ; 
আনন্দে জাগ, অফ কাঙ্গালিনী । 
কিসে দুখ, মাগো, কেন এ দৈন্য, 
শুন্য শিল্প তব, বিচুর্ণ পণ্য ? 
হা অন্ন, হা! অন্ন, কাদে পুত্রগণ £ 
ডাক মেঘমক্দছরে সুষুগ্ড সবে, 
চাহ দেখি সেব! জননী-গরবে ; 
দাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি, 
জান না আপনাক্স সম্তানশালিনী ৷ 


ই জেরা 


নম 
ব ্গ তৃমি শ্রা মা ০ ০ 


পপদদীপাসসধাধ পানা 





যুগেযুগে জ ন ০ ক পা 
পা০ 
১ (আ) ০ 
গা স্ধসখধধ্]ঁ 
লিনী 
৭. সুদুর নী লা নম্বর 


পরখধবাধাককাকরিরল পপ 


০০স্ত সঙ্গে নীলিমা ০ তবণ০%৫ 


শ- 
রা টস ূ 


মিশিতেছে র ০০ গে চু মিগ 





গান ৫৫৯ 


এাঁগধকধীসিনিতধয+ 


ধুলি০ বহেন দী ০০০০ লি 


পলিশ 


রূগনী০ শ্রেয় সী হি ০ ত কা 


তাল ত মাল দল নী র বে ০ ০ 


অনি+? বঠ 4 ূ 


ধ ওনে০ বিহ ঙ্গ স্ব তি করে 


পরিলাদ পিশাধগ পা, 


ল লি ত নস্ু ছ ০ ০নে 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


ভারা 


জাগ অ য়ি কা০০হ্া০০ লিনী কিসের 


“ডি চি 


ছু খ মাগো কেনুএ দৈন্ত শু ০ন্য শি 


-ধধাসপদাদিশাপাঁ ্ 


ত ৰ বি চুঁ প ০ ০ 





গু ১ শঁ ১ 0 
জী 4 ] ্ 
হাক নর হাঅ ০ ০ ্ কা দে” 


পরখদী ২ পাগলা 


গু 0০ ০ ত্র - ডাক মে 


গান ৫৫৩ 
বাস ্ ৭ 


মন্ত্রে নু ষু০০প্ সবে চা হু দে খি 


১ রঃ ১ (পু) 


বরাত উওর 


সেবা ০০ জজ ননী গ র ০০ ৰে 


লাস কিনল 


জাগিবে শক্তি ০৪ উঠিবে 0০ ভণ০ 


জা এত 


০০০ জি জা ন না 


ই 


০ সী ন০ শালি নী 


৫৫৪ ক.ব্য-গ্রন্থাবলী 


মিলন-মঙ্গল 
মিশ্রসিন্ধু__ঝাঁপতাল। 
(কলিকাতা ১৩০৮ সনে কারস্থ মহাসম্মিলনীতে গীত ) 
(হের,) কি মহামঙ্গল রাজে, 
কি মধু মিলন বঙ্গসমাজে ! 
আপনজনারে নিলে যদি চিনি, 
হিয়! দিয়া হিয়া! লহ আজি জিনি; 
এ্রক শোণিতধারা বহে পিযুষ পারা 
সবার ধমনী মাঝে! 
কি স্থুখ-হিল্লোল বহে পবনে, 
কিন্দ্ধা-কল্লোল উঠে গগনে, 
সার! ভুবন কি শোভায় সাজে! 
এস এস ছাড়ি দ্বিধা ভয় লাজ, 
সপি দেহ ভাই হৃদয় আজ 
লয়ে প্রসন্নতা স্থির একাগ্রতা 
এ গুত সুন্দর কাজে ! 


(41 


কি ম ০ হা মও 


০৪ ০ ০০ জে হে ০ বর ক ম ০ হা 


উল্যা 


ল রা ০ ০ ০ ০০ 


আজাদ সাপিসাগাপিপা 


- কি মধু মি লন 


রাশ পা ধাপনা 


0 জেণ০ ০০০০ 


কাব্য-গরস্থাবলী 


৮7: 





০ 


রা দি য়া ১, য়া 


চলা ধিও জি ০ নি 


চিনি: হি ০ 


পযদধাধধাধধাধদউপন 


ক০০০০পো ণিত ধারা ৰ 9০ হে০০ পি 


বু বণ পা রা এ ক০০ "জাল, রর র্ 


৬৭ 


এ ক০ ০০০ শো ণিত ধারা ব ০ 


উপ-দীপপাপাপিলাপ 


হে০০ পি যুষ)০ পারা স 


লিপাদিলাপিখস লী 


ম ০0 নী মা ০ 


১ |" বা খাও 1 
ভি (৮ 


-&৮ ০ 0 কি ন্থু ০ খ হিল্লোল বৰ 


মালিশ 


০ সু.০ ধা কও 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


৭; রানা এপ 


ল্লেল উ ঠেগ গ নে ভু 


দারদীসা কাক 


ব ন কি শো ভা-য় সাঁ০০০ 


ও নদাপপীসিকিকাহিলা 


০ নক্ক শো তা য় সা০০ ০ 


7 বরন 


এ স ছাড়ি ছি 





এ রা 


০ এ যু আ০০ 


দশ সাদার ধাধা 


ম্নে০ ০০০ প্ স 


ধদসাদ কাদির 


য়ে০০ 9০০9০ য়ে০০০০গপ্র 


শপ 


মূ ন্নতাস্বি ০ র০০ এ কা ০০ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


টি রত এ 


গান ৫৬১ 


উপাসিত৷ 


পুরবী__একতাল!। 
কলা-রূপে আলা, 
তোমার ভুবন রাজে; 
তরু-লতারাজি আসিয়াছে সাজি” 
আজি অভিনব সাজে । 
বাযু চুম্বনে আধ গুঞ্জরি, 
মঞ্জরী শত উঠে মুঞ্জরি ; 
গাছে গছে পাথী উঠে ডাকি ডাকি; 
বনে বনে বেণু বাজে। 
মরাল-মরালী বিহরে, 
কোকিল-কোকিল! কুহরে, 
গুঞ্জরাকুল ভ্রমর-ভ্রমরী 
শতদল-দল মাঝে! 
তব সুন্দর শুভ মস্তরে 
বন্ধন সব গেছে অন্তরে, 
রাঙ্গ। পদপাশে রাখ রাখ দাসে, 
তুলায়ে সকল কাজে ! 


৫৬২ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


কলাম 1 সা ্ঃ 


ক ০ লা ০০ র০ পে আ০ ০ লা -- 


সদাপলপদাঘপা-না 


তো মার ভু ন০ রা ০ জে ০ ০ 


পপর ধপ1 


তরু ০ ল ত। রাজি, আসিয়া ছে সাজি 


কক 


আজি অ তিন ব০ সাণ০জে 0 


পলপাপহাপবদিস-পালা 


বাঁ মু চু ০ম্ব নে আধ ০ 


গান ৫৬৩ 


ঁ ১ ০ ১ (পু) 


না 
পে পে 


ম০গ্জ রীশ তত উদ্ঠেমৃণ ওঞ্জরি 


4 ॥ ১ 0 ১ (পু) 
দঙ্গল 


গা ছেগা ছে পাতী০ণ উঠেডা কিডা কি 


কপাদিখলয়া খপ 


ব নেব নেবে ণু০ বা০জে 0 


বধাধসদদধ গা 


মণ্রাল মরা লী বিহরে -- কোকি ল 


পনি সদ 


কোকিলা০ কু হরে০ -- 


কাব গ্রস্থাবলী 


কাল 


বি হরে "৮ কোকি ল কো কি লা ০ 


ধপযা-শলাপবনা দস 


কু হরে০ -- | ০ রাকুল ত্র 





ত বনু ০ 


শঁ ১ 0 ১... (পু) 


(৮ 


ৰব০্ধ নস বৰ গেছে আজ ০ ০ তরে, 


গা ৫৬৫ 


শঁ ১ ০ ১ (পু) 


রাঙাগ পাশে রাখরা খদাসে 


শ" ১ 0 ১ (আট) 


ত্লার়ে সক ল০ কাণজে ০ ০ 


৫৬৬ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


মুগ্ধ 


কাফি--একতাল। । 


আমি দেবত! বিশ্ব বিম্মরি, 
তোমারেই ভালবাসি! 

বাঁধা মত্ত-মদির বন্ধে, 

সাধা অন্ধ-অধীর ছন্দে, 
তোঁনারি নামে বাঁশী ! 

নিতা-নৃতন বন্দনে, 

কভু হাসি, কভু ক্রন্দনে, 

পুজি হৃদয়ের ফুলচন্দনে 
তোমারেই, মনোবাসী ! 

রাখ রাখ মোরে অন্তরে, 

চাক ঢাক নীল অন্বরে; 
থাক, চঞ্চল রূপরাশি। 

আর নন্দন মায়ামঞ্জরী, 

অয়ি সুন্দয় ছায়ানুন্দরী, 

তথ কণ্টক পথে সঞ্চরি, 
তোমারি জয় ভাষি! 


এ ্ 


আণ০ মি দে ব তা বি স্ব বি ০ ন্ম 


বম চর 1 | ঃ (শে) 


রিতো মা ০ রে ই9০ ভাঁলও বাপি 


নাকি 


বাঁধা মত্ত মদির ০৪ ০ সাধ! 
ও (পু) ১ 
রদ দিদা শা 
অধী র০ ছ ০০ -- তো 


পর্ব ঁ" 


মা ০ রি ০০ নামে০ বা ০ শী 


কাব্য-গরস্থাবলী 


সাকা রদ 


ত্য নুতন ক তু হা 
কাযা াধ্রসিধা 
দিক তু ক্র০০ ০ নি০ ০ ০ ত্য 


পলধাদিদাপাদিসধাধাধধাঁ 


ক তৃুহা নিক তৃ 


ওদ-গািধদদসলসানিস্সা] 


ক্র০০ নন নে০পুণজি হৃদয়ে র ফুল ০ 


পপি পাখধালসসাপিসাল 


9 পুজি হৃদয়ে র ফুল ০ 


ক.ব্য-গ্রন্থাবলা 


চারা রান 


র ছায়া 


খাল পিহদনাদিলারিপিসা 


ন মায়া ম ০ রী অ রি 


জল 


স্ু০ নদ র ছায়া স্থু ০ন্দ রী০ ত বৰ 


লাগান 


ক পথে ০ সস ০ ০ রি তো 


পাবসাীঘ পবা পম? 


মা ০ রি ০০ জয় ০ ভা ০থি 








গান ৫৭১, 


শঙ্কিত 
টোড়িভৈরবী-_দাদর!। 


ছি ছি! তুমি কেমন সন্গ্যাসী, 
ওগো মনৌবনবাসী ! 
পরেছ গৈরিক বাস, 
শ্রী-অঙ্গে মেখেছ পাশ, 
ওষ্ঠে তবু লুকান যে 
ভূবন-ভূলান+ হাসি! 
তোমার একি এ বিলাস ! 
আর ত করি ন। বিশ্বাস; 
আমি জেনেছি তোমারি আশ, 
আমি বুঝেছি তোমারি আশ! 
রতনের মায়া-দেশে 
বসে, আছি রাণীর বেশে, 
ক্ষ্যাপারে সব দিয়ে শেষে 
আমি কি হব উদ্দানী! 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


আনন 


-ছি ছিতুমি কেম০ন স০০ন্থা 


১ + ১ 4 
] ] 
০ 


ও গো ০ ম নব ন ০ বা সী০-- 


লঙ্্ষসা সালা 


০০০ ০ ০ সং রে ছগৈ রি ক 


পর্দার 


-ও ঠ্ঠেত বু নুকা০ ০ নে তবু ব 


৭৩ 


গান ৫ 
১ (আই) 
ধা? 
হা সি 


০ 0০ লা০০ ন০০ 


সাদী হািখধা 


তো মার একি এ ০০ ৰি লা -আ রুত ক 


রান পর্ণ 


রি নাও ০ বি শ্বীস -- - আ ০ মি 


সনরাধপিখ নাগা 


“জেনেছি তোমারি আ০ ০০০ শ. জা মি 


বুঝেছি তোমা ০ রি আশ, র তনের 
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কাব্য গ্রস্থাবলী 


সিনা 


মায়া ০ দে শে - বক সেআছি রা 


ৃ ১ শালা লা 


বেশে ০০০ ক্যা পা রেসব দিয়ে ০ 0 


শেষে আমি কি. ০হ ০ ৰব০০ উ ০০ 


.১ ূ (আ) 


দা সী 


গান ৫৭৫ 


মোহিনী 


সিন্ধুখাম্বাজ--একতাল!। 
এমনি করে' মধুর হেসে 
পাগল কি রে করবি মোরে? 
পরালি যে বিষম ফাঁসী 
ছোট দুটা বাহুর ডোরে! 
তবু হেসে অধরথানি 
বল্বে আধ-আধ বাণী ? 
যা! খুসি কর্‌ লো৷ পাষাণি, 
পারিনা ক আর ততোরে। 
এত বড় জগৎ মাঝে 
বেড়ায় যে বার 'মাপন কাজে; 
আমি ঘৃরি কিসের পাছে 
কি মায়াঘোরে ! 
কচি বুকে এতই তোর বল, 
সরল প্রাণে এতই তোর ছল, 
চোখ ভরে” মোর এল যে জল 
তোর কথ! সব মনে করে? 


কাব্য-গ্রস্থাবলা 


পানাপারী?, 


_এম্‌ নি ক'রে ম ধুর হে০০ সে 


বনিক খদাঁসীখস-ধা 


গাগণ০০ ০ল্‌ কিরে করবি মো০ রে 


এপাপিদলাসদিকর্পারীসা, 


০০৮ বিষ ০০ ম্‌ ফা 


এ ধা এনা 


-ছো ট ছু টি বাহু০র্‌ 


গান ৫৭৭ 
3 + ঁ (পু) 


বেআ ধ আধ ০ ০ বাণী ০ ০ 


লা ঈউক্াস লিশানছিদা 


- যা খু দিক০র্‌ু লোপা ৩ যাণ ণি 


ধদ-পানিধাধসী 


পা রিও 9০ ০ 9 নাক আর্‌ত তোণ০রে 


এ িলদীসিকহিকথা 


২ মাঝে -বে 


ফবাপধমদরদাধা খাবা 


ড়ায়ষেযার আ গণ ০নু কাজে --আ মিঘুরি 


৩৭ 


কাব্য-গ্রন্থাবলী 


না রা 


কিসে ০০০ র্‌ গাছে ০০ কি মায়া ঘো 


ধনী না এনিপপিলী 


রে ০০০০ ০০ সক চি বুকে 


এ ত ০ ই ০ তোর বল -স রল্‌ প্রাণে 


কারন না 


এত ০ ই তোর ছ ০ ল্‌ - চোখ, 


৯ শঁ ১ 0 
! ] 1 রনি $ 
৫ ই ্ 


ত রেমো০র এ ল ০ যে০ জল তোর ক০ ০ 


রা ৰং ূ (আ) 


থাসব মনে ক ০ রে 





গান ৫৭৭) 


মোহিত৷ 
ভৈরবী-_£ুংরি। 


কেন কেন বাজে লে! বীশী! 
কেন কেন? 
নাচিছে যমুন! কল-হাঁসি? ! 
ফুলে ফুলে কেন এত কাণাকাণি, 
নীড়ে লীড়ে হেন মন-জানাজানি ) 
কেন কেন? 
বনভর! ভালবাসাবাসি ! 
বনে বনে বায়ু রতসে সারা, 
ফুলে ফুলে অলি হরষে হারা, 
ঝরিছে নয়নে পুলক-ধাঁর! ) 
কেন কেন? 
এলায়ে কেন পড়িছে কবরী, 
শিথিল হেন হইছে গাগরী ) 
কেন কেন? 
উছলে হৃদয়ে স্ধারাশি! 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


ই এনা লালিি গা 


কেণ ০ নকে ন০-.”০০ বা ০ জে লো ০ 


কখন দাত 


বা০০ কে ০ ০ ন০০ ন০--০ ০ 


পান সাফ 


বা ০ জেলো০ বীঁ০০ না চি ছে 








ন্‌ ১ + 


২. ২. ৪ 
য মু না ০০০ ক ল হাঁ সি-- ০০০ 


0 জেবো০ বা ০ ফুলে ফু 


ধরন] ধংস] দিস রথ দা 


লেকেন এ ত কা০০ ণা ০ ০ কা পি 


ধন সিবববিন্জিসধসা 


নীড়েনী ডে০ ০9হেন ০০ ম নজা 9০ 


র্‌ দখা [7 চি 


না ০ ওজানি কেন ০ কে০০ন ০ 


মারমা পণ্য] রম 


"বন তভ রাভাল ০০০ বাঁসাবা মি--০০০ 


সননধাধস ধা? 


বা ০জে লো০ বা০০ 


৫৮২ কাব্য-গ্র্থাবলী 


লললম্মাঘধ বানা কিস 


রি ও রতভসে সা ০ রা ফুলে ফু 


মঈন সী পা 


লে অলি হ রষে হা০০০র 


»ঝরিছে নয়নে পুলক ধা০রা 


১ + | (শে) ১ ৃঁ 
শী্বসািসান্বার্গী মা 


কে ০০ ন ০০০ কেন এলা য়ে 


বগা উসক্সানিসকপ 


কেন ০ গ ড়িছে০০ ক ০০ ব রী 


নার 


শিথি ল হে ০০ ন ০ ০ 


দস নিসা পণ, (পু) ১ [সদ রা 


গণ ০ গরী কেন ০ কে০০ ন ০ 


উ ছলে হৃদয়ে ০০০ সু ধারা শি-০০০ 


বঃ ০জেলৌ০ বা০ শী 


৫৮৪ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


আকুলতা 
বেহাগ--দাদরা । 
মধুর মধুর রাতি আজি ভুবনে, 
সারা ভূবনে ! 
ভূবনতুলানঃ হাঁসি ভাসে গগনে, 
হাসে গগনে ! 
ফুটে ফুল কুছতানে, 
বহে নদী উজান পানে) 
কি কথা খেলে প্রাণে মধু পবনে, 
আজি পবনে! 
নিশি মধুর! , হিয়া! বিধুরা, 
তৃষায় আতুষা কুস্থমবনে ) 
হয় ত গেও এমন রাতে 
আখির জলে মালা! গাঁথে, 
কথা কয তারার সাথে বুঝি স্বপনে, 
মিছে শ্বপনে ! 


বদ দয়াল না 


০ম ধু র রাঁতি -আ জিতু ব 


+ (পু) (শে) ১ + 
] নন ্‌ 
নে সা রা ভব নে ০০০০ ০ 


খাত এ 


১ ও সা রা ভু০ ০ 


লাশাপিদী বদ হর পাদ 


ব*ন তু লা ০ ন হা সি ০০ 


৮111 


ভু লা ০ ন হা সি ০০ 


৫৮৬ ক.ব্য-গ্রন্থাবলী 


ধসখবািপাসসর্ল 


সে০ গ গ নেভা সে গগ নে ০০ ০০০ 


কষান যা িমপাক পাদ] 


হর এ রহ 


+ ১ + ১ | 
নি 
কুছ ০০ তা নে - ব হেন দী উজান্‌ 


ি, 


পরি পাশপশাঁপলক্দী 


কি ক থা ০ খেলে 


খাদাহরীপদি-ছলাপিলছানা কাঠা 


০০ ০কি কথা০ খেলে০ ০ প্রাণে 


বানান সা 


০০ ম ধুণত গ বৰ নে আ 


সরদপা ইনার ধানদদধ? 


নে ০০০০০ ০ বা প ০০ 


ম ০ ধু রাঁ -- এন 


টানার 


হি ০ ধু রা ০০ 


ধকল পপ হীনিযদ 


০০০ ধু রা - হিয়া ০ বি০ ০ ধু 





কাব্য-গ্রন্থাবলী 


পার 


--” তৃযাঁয় আ ০ ০ ০ ৮০ 0 


বন কপ গাধা . 


ম ০০ ব নে ডি ওক 
॥ | + রে ূ 
হয় তসে ও এ ম ০ ন্‌ রাতে -আ 


থিরজ লে মালা ০ গা থে ০০ 


পপলশাপলষদখাদীদী সা 


ক থাকয় তারা০ র্‌ সাথে 9০০ 


খা 


কয়ু তারা০ র্‌ সাথে ০০ 


ঝিওস্বপ নে মি ছেম্ব প নে ০০০০০ 


১ ও + (আ) 
। 


০০০ ০0০ মিছে স্ব ০৪ 0 প নে 


৫৪১৩ 


কাব্য-গ্রস্থাবলী 


সান্তবন। 


টোড়িভৈরবী - টিমেতেতাল!। 
ঢাক আকুল হৃদি নীল অন্থরে 
ছল ছল আখি-্গল সম্বরি ! 
আহা, বনে বনে, খণে খণে ফিরে পাখী ডাকি, 
পোহা'ল বিভাবরী ! 
বিরহতাপিত দেহে সমীর সাদরে 
শীকরশীতল কর বুলায় রে! 
সকরুণ হাসে উষারুণ আসে 
তব তরে তমোরাশি সম্তরি! 
মঙ্গলারতি বাজে শিবের মন্দিরে, 
ডোবে নভ-শশা নগ-নদীনীরে, 
শ্তামল তরুতলে কুঞ্জকুটীরে, 
পড়ে ফুলকুল ঝরি ! 
কি ফল বিফলে বল কেবলি কেঁদে, 
প্রভাতে নিশার নেশ! ফুরাতে দে! 
প্রিয়ের কুশল মাগিবে কি বল; 
মন্দিরপথে চল, সুন্দরী ! 


ঠা 


ক ০ আ০ কুল হ দি 


ফলদ 


অ ০০ শব রে ০০০০ ছ ল ছল 


ললিত নে |? 


আথি জল ০ স০০ ণ০ম্ব 0০ 


(জং 
ই. -ুলল ৪৬ ৪ ও 


আহা ০ বনেব নে থখণেখণে ফিরে 


পপ শ-লষী ধান 


পাখী ডা কিপো হা-"০ ০০ 


৫৯২ কাব্য-গ্রস্থাবলী 


শা ₹ধ1+ধ দি 


ভা ০ৰ রী বিরহ তা পি তদে হে 


উিপপকসাজিসতধাপা 


সমীরসাণ০ ৩০০০ রে 


পসদিসদিসভীরদাদিলস 


শীক০ র০শী ত্ত০লক র বু লা ০য় 


ইসা ঈসা ধাঁ 


০ ০০ সক রুণণ০০ হা০০ সে 


দবলপাদিম কী 


উ ০ যার ণ আ০ ০সে ত০ বৰ তরে ০ 


লা ১. (আ) 


০ রাত 


যারা 


ম০ এগ লা০০ রতি০বাজে শি বে র 


সদসসিদিগাইপালিষলকদ 


মন্দিরে ডোবেনত শশী ন০গ নদী 


১৯ (পু) ০ ১... 
নী) ০রে 


শাম ল তকুত লে 


বাস সবাক ণ 


কুঞ্জ কু প্র ০ রে পড়ে ফু ল 
৩৮ 


হি 


৫৯৪ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


শলধাগ? - 44ম 4441 


ঝ ০০ ০ কিফ লবি ফলেব ল 
কেবলি ০ ০ রো ০55 প্র ভাত তেত 


নীারানারি 


নি শার নে শা ফু রাতে০ ০ দেঁ০ ০০০ 


কস সলদদা 


প্রিয়ে 9 র কু০০ ল মা০ গিবে কি 
১ (ছু) ও ্‌ 
১ 

মম ধুম 

ব০ ০ ল রে ন্দির প থে চল ০ 9 


ঁ ১ (আ) 
গান 


স্গ০০ ০ না০০ রী 


গান ৫৯৫ 


প্রভাতী 


মল্লার--বাঁপতাল। 
উঠ, উঠ, নিশি পোহায় 
হাসি হাসি শুকতার৷ 
তোম। পানে চায়! 
হাতে হাত রাখি 
ম্যাল কমল আঁখি 
কুপ্পদ্বারে পাখী 
প্রভাতী শুনায়! 
বিজন বনবাসে জাগ 
ললিত শ্রথ সাজে, 
উষা-সখীর সনে জাগ, 
শিহরি সুখ-লাজে। 
পূরবে ছটা জলে, 
ৰধূ চলিছে জলে, 
কিরণ-ছায়াতলে 
যামিনী লুকায়! 


৫৯৬ কাব্য-গ্রন্থাবলী 


1 ১ 0 ১ (পু) (শে) 


উ ঠ উ ঠ নিশি পোহা০ ০০ 


খখধমালশীপহদাধিপাহিস? 


হাসি গু.ক তা ০ রা তোমা পানে 


হাহা শাপলা 


০ ০য়, হা তে 


াপপাপদদিপাধপাঁধা 


ক নল আশ থি 9০ হাতে 


সিরাপ দপপাদাদিদিক 


হা ০৩ রা থি ম্যাল ক ম ল 


গান 


কাশ গণ 
দখাসসএশ 


9 ০ প্র ভা তী ০ শু না -য় 


সখি 





চা 


বখ13515551 


সা০ জে উ ষা সখী র 


খাপ মাদধগাদধানাী 


নেও জা গ শি হু রি 


৫৯৮ কাব্য-গ্রন্থাবলা 


দা অপদিদাপাগ7 


জে পুর বেছ টা জ 
পক দাস ধা 
ৰ চ লিছে. জু লে 9 

৬. 
নানা 
বেছ টা জ ধু চলি ছে জ 
১ (শে) + ১ 0 ১ 
করব বিগ 1 
লে ০০. কির ণ ছায়া ত ০ লে 9০ ০ 


২3151৭৭ 


যামি নী ০ নু কা - 


গান ৫৯৯ 


বিদায় 


সি্ধুখাম্বাজ-_দাদরা। 


তোল হল গো, হের, রাণী, 
ডাকে প্রভাত-পাখী ওই ; 
শুনায়ে ত দিলাম সবি গান, 
এখন বিদায় হই! 
শেষ কখনো হয় কি রে গান? 
বিশ্ব জুড়ে বেড়ায় যে সে তান, 
রেশখানি তার আকুল করে প্রাণ, 
নয়নধারা বারণ মানে কই ! 
উঠবে শশী যখন গগনে, 
ফুটবে হাসি কুসুম বনে, 
তোমার কথাই আসবে যে মনে, 
নুদুরে বহি! 
তুমিও কি বসি তরুছায় 
ফুলের বাসে, দখিণ হাওয়ায়, 
সজল চোখে, উজল জোছনায় 
আমায় কর্বে মনে, অগ্নি ! 


ক.ব্য-গ্রন্থাবলী 


নানা 


ল গো হের রা ০০০ 


বাধগীপাদধাপকাদিসাঁ 


ডাকে প্রভাত 


পাপদাসগা্পাপি 


ত দিলাম সবি গা -ন্‌ 


বাবা লালা কী 


এখন বি দায় হ 9০ ০ 


১ + | ১ + | ১|+ 1১ 
০৮ রি (৫৪৬ 


থন হয় কিরে গা -ন্‌ বিশ্ব জুড়ে 


৬০১ 


2447 


বে ড়ায় যেও 


রেশ.খা নিতা ০রু আকুল ক০ ০০ রে 


ধর খ্ষগাঁ এখান 


০ ০০ ণ্‌ যম ধার! 


হাদি সস 


বারণ মানে ক ই -- 


শ্্াধধাকানীক্পাধিদা 


নে - ফুটবে হাসি কু স্ু 





কাব্য-গ্রন্থাবলী 


বা ক1351 


ম ০০ বৰ নে ০ তোমার কথাই আস্বে 


করষাদপি | মীম 


যেণ ০ ম নে ০-- মু দু রে০ ০ ব 


251 


রি তুমি ও কি বদি তরু 


2এগ/বগ 5171 


_য় ফুলের বাসে দ খিণ হা০--ও' 


১11০ 411 


সজল চোখে 


কির রান 


জো ০0 ছ নাঁ০ ০ ০০০ য় আ মায়, 


হমাফধহাঁপধাদসাঁ 


কব বে 


কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত 


শ্কান্য-গল্হান্যতী 


তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 


প্রথম খণ্ড ।-- 
১। পদ্মা, ২। যমুনা, ৩। গীতি, ৪। গীতিকা, 
৫। দীপ্তি, ৬। দীপালী, ৭। আরতি। 


দ্বিতীয় খণ্ড ।-- 


১। গৌরাঙ্গ, ২। গল্প, ৩। গাথা, ৪। আখ্যায়িক 
৫। চিত্র ও চরিত্র। 


তৃতীয় খণ্ড ।-- 


১। কবিতা, ২। পাথেয়, ৩। পাষাণ, ৪। পাখার, 
৫। গৈরিক, ৬। গান। 

মূল্য সাধারণ সংস্করণ প্রতিখণ্ড ১২ এক টাকা, 

বিশেষ সংস্করণ-__ ২২ ছুই টাকা মাত্র । 


(২) 


উক্ত কবিবরের রচিত 
নিন্নলিখিত কাব্যগুলি পৃথকৃভাবেও 
বিক্রয়ার্ে প্রস্তুত আছে-_ 
১। গৌরাঙ্গ (৬ সর্গে সমাপ্ত) কলিকান! বিশ্ববিভ্ভালয় 
কর্তৃক আই, এ প্ররীক্ষার্থি ণী ছাত্রীগণের পাঠ্য- 
রূপে নির্ববাচিত। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই 


মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র । 


২। আখ্যায়িকা, ৩। চিত্র ও চরিত্র, ৪। পাথেয়, 


৫1 পাষাণ, ৬। গীতিকা, 
৭1 গান। 


এন্টিক কাগঞ্ষে ছাপা ও উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই 


মুল্য প্রত্যেকের ॥০ আট আন। মাত্র । 


৮। গৈরিক, ৯। পাথার। 
এপ্টিক কাগজে ছাপা ও মনোরম সিক্কে বাধাই 
মূল্য প্রত্যেকের %* বার আন! মাত্র । 


₹৩) 


নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর । 
কবিবরের রচিত এঁতিহাঁসিক পর্থাঙ্ক নাটক 
ভ্াঞ্া7 চ্ভজ 
( মিনার্ভ থিয়েটারে অভিনীত ) 


মূল্যবান এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা; আকার 


স্থবৃহত, কিন্তু মুল্য অতি স্থলভ ১২ টাকা মাত্র । 
নব প্রকাশিত নূতন এঁতিহাসিক পঞ্চান্ক নাটক 
হাসিল 


কাগজ ও ছাপা স্থন্দর । মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 


মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন 


আক্কেল সেলামী 


মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র । 
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়। যায় । 
প্রকাশক-__ 
মেসাস“গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌ 
২০১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


